,যুক্তরাচক্রর ফলিত অর্থনীতির 
॥ সচিত্র ইতিহাস ॥ 
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ভ্রামিক। 


ইতিহাসের পাতায় যতটুকু স্বীকৃতি দান করা হয়েছে 
তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের সীমানার উত্তরাধিকার । 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বুঝতে 
শেখে যে, আমেরিকানরা স্বাধীনতা-প্রেমিক, স্বতন্ত্র 
মনোওঙ্কীর মূল্যে বিশ্বাসী, বাক্তিগত উদ্যোগ ও কর্ষ- 
তৎপরতায় আস্থাশীল এবং সাধারণ ভাবে মানষের স্বকীয় 
বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশেব জন্য একটা উন্মুক্ত ও সচল সমাজ- 
ব্যবস্থা গড়ে তোলার ধন্য চেষ্টিত। এই সব কিছুরই 
কারণ এই যে, আমাদের গড়ে ওঠার প্রারস্তিক কালের 
প্রথম ৪০০ বছর একট সীমাজ্জ পরিবেশের মধ্যেই 
কেটেছে । এই সবই সত্য: তবু এই কথায় মাত্র 
এক ধরনের সীমানার কথাই খেন অতান্ত বেশী করে 
ব্যক্ত হন্ধ এবং অন্যান্ত সব সীমানাব কথা যথেষ্ট ভাবে 
প্রকাশ পায় না। 


কারণ, ভৌগোলিক সীমানার সম্প্রসারণই যদি 
আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য 
স্কুরণের একমাত্র প্রেরণ। হয়, তা'হলে আমাদের ম্বীকার 
করতেই হবে যে. উনবিংশ শতান্দীর শেষ ভাগে যে 
; মুহূর্তে ভৌগোলিক" ঈশ্প্রসারণ* রুদ্ধ'হল্মে '€গল সেই মূহ্ত 
থেকে নিশ্চয় আমাদের-অবক্ষর়ের যুর্গ শুরু-হয়ে গৈছে । 

কিন্ত এই সীমান্ত মনোৌভঙ্গী, তার ভৌগোলিক 
পুষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সীমানায় প্রচুর খাগ্যবস্ত 


পেয়েছে । আমরা যে চিরন্তন সীমানার কথা উল্লেখ 
করছি, তা” আমাদের অপূর্ণ কর্তব্য নিয়ে গড়া, 


ংশপরম্পরায় তার মৌকাবিল! করতে হবে। যুক্তরা্ 

মহৎ হয়ে ওঠেনি, এবং সেই ভাবে থাকবেও না, শুধু 
তার মৃল্যধান এতিহা তাঁর প্রথম যুগের পরিবেশের 
মধ্যে ছড়িয়ে আছে বলেই । এই কালের ভূমিতে অতীতের 
ফসলের বীজ বপন করার সহনশীল দক্ষতা যুক্তরা ট্রকে 
তার মহত্ব অক্ষুপ্ণ রাখার উপযোগী অপ্রতিহত সম্পদ 
দান করেছে। 


আমাদের পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ভঙ্গী 
খেখন অভিব্যক্ত, তেমনই আমাদের লালিত আদর্শসমৃহের 
প্রয়োগের মধ্যে তা" প্রকাশিত। এর পিছনে আছে 
ধারাবাহিকত্ব ও উত্তরাধিকার, আর সেই সঙ্গে গ্রগতিকামী 
মনোভঙ্গী। নি:সংশয়ে বলা যায়, এই ধারাবাহিকত্বের 
মধ্যে বৈপ্লবিক কিছুই নেই, কিন্তু এমনও কিছু নেই যা 
লক্ষ্যচ্যুতি ঘটায় বাঁ পিছনে টেনে রাঁখে। 


কুঠারের কোনো বৈপ্লবিক স্পর্শ, প্রথম অভিযাত্রী 
দল যে গভীর অরণ্যানীতে পদক্ষেপ করেছিলেন তাঁকে 
রাতারাতি অসংখ্য গৃহশ্রেণী, কধিত ভূমি ও বিশাল 
শিল্পাঞ্চলে পরিণত করেনি । এই রূপান্তর ঘটেছে ধীরে 
ধীরে, এবং ভালোভাবেই ঘটেছে, কারণ সীমানা যেখানে 
আত্মপ্রকাশ করেছে বা যেখানেই তার আত্মপ্রকাশ 
ঘটুক, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তাকে জয় করার জন্য চিরদিনই 
এগিয়ে এসেছে। 


যিনিই আমেরিকান রাজনৈতিক ব+ আর্থনীতিক 
ইতিহাস পাঠ করুন, ভীকেই লক্ষ্য করতে হবে যে, 
সংকট-মুহূর্তে যখনই কোনো। নতুন সীমান! চোখে পড়েছে 
তার জন্ত তখনই সাড়। মিলেছে । ছুঃখের বিষয়, জাতির 
জীবনের পরিবর্তনের মুছূর্তগুলিতে দেশের সাধারণ মাম 
যা অনুভব করেছেন বা যাঁ বলেছেন, আমরা তার 
বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্ত যে-সব মানুষ সেই 


কালে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছেন, তীদের সন্বদ্ধে 
আমরা যথেষ্ট জানি। কারণ, তীর] যা বলেছেন এবং 
করেছেন, তার মধ্যে আমাদের সেই বিবর্তন-পদ্ধতি য। 
এঁতিহাকে পরিবর্তনের ধারাবাহী করে তুলেছে, তার 
খতিয়ান আছে। 


টমাস পেইনের উদ্বারনীতিবাদ ; স্তামুয়েল এডামসের 
জনসাধারণৈর ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা; জর্জ ওয়াশিংটনের 
উদ্দেশ্ঠের মহত্ব ; বেন ফ্রাঙ্কলিনের “ইয়াঙ্ছি” উদ্ভাবনী শক্তি; 
টমাস জেফারসনের অভিজাতস্কুলভ সাংসারিক ভাব; 
আলেকজাগ্ার হামিলটনের গঠনমূলক বাস্তবতা; এন্ড 
জ্যাকসনের ব্যাপক লোকমনোরগচন নীতি, এব্রাহাম 
লিঙ্কনের স্বকীয় স্থদৃঢ প্রজ্ঞা ; থিওডোর রুজভেপ্টের বীর্ঘবান 
সংবেদনশীলতা; উড়ো! উইলসনের প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ; 
ফ্রাঙ্কলিন রুজভেপ্টের সাহসিক নিরীক্ষা) ডিউইট 
আইজেনহাওয়ারের মানসিক ভারসামা এবং দাপ্রিত্ববোধ-- 
এই সব বান্তি এবং আথনীতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক 
ক্ষেত্রে এদের সমসাময়িক অন্তান্ত অনেক ব্যক্তি তাদের 
কালের সীমানার রূপান্তর সাধনে যে যার কর্তব্য করে 
গেছেন। ষাট-এর দশকের সুচণায় প্রেসিডেন্ট কেনেডীর 
নতুন সীমানার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য এই উদাত্ত 
আহ্বান সেই স্থশৃঙ্খল প্রগতিরই উত্তম এভিহ্যান্থসারী | 


স্থতরাং, এই সীমান! একটি স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল 
চ্যালেপ্ন। ভৌগোলিক কিংবা অন্য প্রকার যে-সব সীমানা 
আমাদের সমাজকে অতিক্রম করতে হয়েছে, তাদেরই 
পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক উন্নয়নের সচিত্র 
ইতিহাসের মাধ্যমে, বাধা কিভাবে সুযোগে রূপান্তরিত 
হয়েছে তাঁর পরিচয় দেওয়াই আমাদের বাসন! । 


“চিরন্তন সীমানা, প্রথম ইন্টিটাট অব ইক্নমিক 
আ্যাফেয়ার্সের মাসিক আর্থনীতিক পাত্রকা “চ্যালেঞ্র*-এ 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে মূল 
গ্রন্থের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে । অনেক পরিপূরক বিষয়বস্তু 
সংযোজন করা হয়েছে । ছবি, মানচিত্র এবং রেখাচিত্র 
বিশেষ ভাবে গ্রন্থের বিষয়বস্তকে সম্বদ্ধ করার উদ্দেশ্টে 
সংযোজিত করা! হয়েছে । মূল পাওুলিপির প্রণয়নের 
রুতিত্ব ইন্গ্িট্টের সম্পাদকীয় বিভীগের কমীদের সঙ্গে 
বন্টন করে নিতে হবে, আব যেসব মারাত্মক ভুল-ত্রুটি 
লক্ষ্য করা যাবে তার দাখিত্ব একান্ত ভাবেই আমার । 


এইচ. বি. 
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॥ আবিষ্কারের কাল ॥ 





নৃতত্ববিদদের মতে প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৪০১০০০ হাজার বছর আগে 
'আমেরিক1 মহাদেশে জনবসতির স্থত্রপাত হয়। তাদের বিশ্বাস প্রথমতম 
বাসন্দার৷ মঙ্গোলিরার গোবি মরুভূমির বুক থেকে বেরিং প্রণাশী পার হয়ে 
আলাসকায় আসে । পরবর্তী হাজার হাজার বছর ধরে এই সব জাতি সমগ্র 
আমেরিকা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে এর। বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত 
হয় আর সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে বহু বিচিত্র ধরনের সংস্কৃতি । তুল! পিজে 
এরা কাপড় বুনতে শেখে, ভূটী! চাষ করে, ডিঙ্গি নৌকা তৈরী করে আর 
শিকার-করা জন্থ-জানোয়ারের চামড! সংরক্ষণ পদ্ধতিও আয়ন্ত করে। 


এই জাতিদের মধ্যে অনেকেরই রাজনৈতিক সংগঠন-ব্যবস্থা! ছিল রীতিমত 
জটিল। যুরোপীয়র| যেটুকু সভ্যতা তাদের সঙ্গে নিয়ে এই দেশে পদার্পণ 
করেছিলেন তার চেয়ে অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে উচ্চন্তরের ছিল “মায়া, 
“আজটেক' ও “ইন্কা” জাতীয় স্থানীয় ইত্ডিয়ানদের সভ্যতা । 


আমাদের পাঠ্যপুস্তক অন্থসারে নতুন যুগের স্থচনা! হল কলম্বাসের 
আমেরিকা আবিষ্কারের কাল--অর্থাৎ ১৯২ খ্রীষ্টাব্ব;) এই উক্তিও কিন্তু 
মোটামুটিভাবে নিভূলি। কারণ, সেই আবিষ্কারের পর থেকে যা কিছু 
ঘটেছে তা আদিম বাসিন্দাদের সংস্কৃতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত নয়। অবশ্ঠ 
এই কথা সত্য ইউরোপীয়রা ধূমপান করতে, (যার সফল অবশ্য সংশয়মুক্ত 
নয়), যবাদি শশ্ত চাষ করতে এবং আলু খেতে শিখেছেন তাদেরই কাছ 
থেকে, অন্যদিক থেকে ইউরোপীয় “হানাদার'গণ কিন্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের 
আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস এবং রাজনীতি দ্বারা আশ্চর্যরকম স্বল্প পরিমাণেই 
প্রভাবিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, বিজেতাদের সংস্কৃতির দ্বারা জেতাদের এত 
কম প্রভাবিত হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। 


স্বতরাং সমকালীন আমেরিকান সমাজ গঠনের মূলে যে সব আদশ 
কার্ধকরী হয়েছে তা বিচার করার প্রয়োজনে আমাদের ফুরোগীয় ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় ফিরে আসতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান কালে, যে সব রাজনৈতিক, 
সামাজিক এবং আর্থনীতিক রীতিনীতিকে আমরা বিশেষভাবে “আমেরিকান, 
বলে মনে করি তার অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল হল ইউরোপ । 


ইউরোপীয়দের মধ্যে নতুন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পদার্পণ করে নর্সম্যানরা 
(প্রাচীন স্ব্যাপ্ডিনেভীয় জাতি)। একাদশ শতাব্দীতে এরা পশ্চিমদিকে 
গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং পরে ক্যালাডীয় উপকূল আবিষ্কার করে 
দক্ষিণ প্রান্তে সেন্ট লরেন্স উপসাগর পর্যন্ত পৌছে । কিন্তু এই সব রত্বসন্ধানী 
অভিযানের কোনও স্থায়ী গুরুত্ব নেই। নর্সম্যানর1 স্বদেশে ফিরে যায় এবং 
তাদের সেই আবিষ্কারের কথ! অতি দ্রুত ভুলে যায় । 

১৪৯২ খ্রীষ্টাবেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল না কেন? কেন তখন অভিযাত্রা 
এবং আবিষ্কারে এমন প্রচণ্ড উৎসাহ সঞ্জারিত হল? স্পষ্টত; এই প্রশ্নাবলীর 
কোনও সহজ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বহু এঁতিহাসিকের কাছে যে 
কারণটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যনে হয়েছে আমরাও তারই পুনরুপ্লেখ করতে 


চি 


পারি। বলা যায়, ইউরোপে মানসিকতা ও ধর্মপ্রেরণার এক নবীন সীমান্তের 
স্বারোদঘাটনের ফলেই এই সব সম্ভব হয়েছিল | 

এই যে নতুন সীমানার পথ উন্মুক্ত হল, একেই এঁতিহাসিকরা একট? 
রেনেসাস বা পুনরুজ্জীবন বলে অভিহিত করেছেন। আসলে, কিন্ত লুপ্ত 
পাণ্ডিত্যের পুনরুজ্জীবনের চেয়েও অনেক বেশী কিছু তখন ঘটেছে। পঞ্চদশ 
শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ইউরোপে যা ঘটেছে তা 
একাধারে ইউরোপীয় জীবনযাত্রীকে যেমন রূপান্তরিত করেছে তেমনই 
ইউরোপের ভাবাদর্শ এবং অভীগ্পারও বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। এই 
যুগে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি তার স্বয়ংসম্পূর্ণ পত্তনী-ব্যবস্থা আর স্থকঠোর ক্রমোচ্চ 
সামাজিক কাঠামো, মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির কাছে পরাভব 
মানলো । এই আর্থনীতিক ব্যবস্থায় কুটিরশিল্পী এবং মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী 
সম্প্রদ্দায় এক ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। 

এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারিপাস্থিক জগং সম্পর্কে একট! মৌলিক নবীন 
দৃষ্টিভংগী ছিল। জীবন তাদের কাছে ছিল এক চরম ছুঃসাহসের সম্পদ | 
সেখানে উদ্যোগ, উদ্যম ও প্রেরণার পুরস্কার হল জীবনের পরম সঞ্চয় । আর এই 
“পরম সঞ্চয় বলতে তারা বুঝতেন অর্থের বিনিময়ে যাঁ কিনতে পারা যায়। 
মৃত্যুর পরে চিরন্তন শান্তির লোভে মধ্যযুগীয় আত্মত্যাগ ও পাধিব স্থুখের দিকে 
মুখ ফিরিয়ে আত্মবঞ্চিত থাক! তাদের কাম্য ছিল না। 

নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত মাটি-ঘেষা মানুষ । এই সংসারে 
সবল্পকালিক স্থিতিকালে যতটুকু ভোগ করে নিতে পারা যাদ্গ তার জন্যই তীরা 
উন্মুখ ছিল । 

রেনেসণসের পরেই কেন বাণিজ্য ও আবিষ্কারের যুগ স্থরু হল এবং কেন 
তারপরই গুপনিবেশিকতা ও পত্তনী গঠনের যুগ এল, তার কারণ খুঁজে পাওয়া 
যাবে প্রধানতঃ এই মানসিকতার মধ্যে | 


মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার স্থলে যখন রাজন্যবর্গশাসিত 
এবং প্রভাবশালী নয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমধিত জাতি-রাষট্রসমূহের অভ্যুদয় 
ঘটল, তখন রাষ্ট্রের আকার এবং প্রভাব ছুই-ই বৃদ্ধি পেল। এই সব নতুন 
রাষ্ট্র মধ্যবিত সম্প্রদায়কে, নিজেদের স্বার্থকে জনন্বার্থের সামিল করে তোলার 
সুযোগ দিল। 


প্রচলিত মার্কেন্টাইল” (1১610570115) তত্ব মতে ব্যবসার প্রধানতম 
ভূমিকা হল রাষ্ট্রের শক্তি বর্ধন করা এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রজাপুঘ্ধের 
পু্টিসাধন-_-বিশেষত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের । এইভাবে মার্কেপ্টাইল তত্বে 
বিশ্বাসীগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যকে অন্থুকুল রাখার অর্থাৎ রপ্তানিকে 
আমদানীর চেয়ে বেশী করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।, কারণ, ভীদের 
বিশ্বাস ছিল যে, দেশে সোনার আমদানীর পরিমাণ চালানের চেয়ে বেশী 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতিই অনুসরণ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের 
পথ এইভাবে সঙ্কুচিত হলেও এই নীতিই শেষ পর্যন্ত চালু রাখ! হয়েছে । 

এই নীতি অনুসারে, পাঁভের জন্ত আগ্রহী ব্যবসায়ীর। রাষ্ট্রের দ্বারা 
উৎসাহিত হয়েছেন সাগরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করতৈ। সেখানে কুমারী ভূমি, 
অহল্যা জমি তখনও অনাবিষ্কৃত, হয়ত সেখানে সোনার সন্ধান মিলবে। 
এই সোনা সেইকালে শ্ররুতপক্ষে বণিকগোষ্ঠী, রাজ্যবর্গ এবং রাষ্ট্রনেতাদের 
দিবাশ্বপ্নের আকাশ অনেকখানি ছেয়ে ছিল। এল্‌ ভোরাডোর উপকথা, 
গোল্ডেন ম্যান বা ন্বর্মানবের রূপকথার দেশ এক শেণীর অভিযাত্রীদের 
পুরুষান্ুক্রমে হাতছানি দিয়েছে, যার ফলে তীরা জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং 
ধনসম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে ছুটেছেন স্বর্ণ-সন্ধীনে। 

এ সব যতই কেন গুরুত্বপূর্ণ হোক, রাজন্যবর্গ এবং ব্যবসায়ীদের টাকা- 
গণনার কেন্দ্র “কাউন্টিং হাউস'-গুলির ন্বর্ণ-সন্ধানের মধ্যে, ইউরোপের রেনেসাস 
আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমতম সীমান্ত রচনায় যে ভূমিকা নিয়েছিল তার 
যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পশ্চিম ইউরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
কল্পলোকে যে নবীন স্বপ্র দোল। দিচ্ছিল, স্বর্ণ ছিল তার একটা প্রতীক 
মীত্র। এইসব অভিযাত্রীবৃন্দ এবং তীদের পুষ্ঠপোষক রাজন্যবুন্দ সেদিন 
প্রকৃতপক্ষে বিজয় কবে নেওয়ার জগত শখ নব সীমান্তের উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছিল । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ যে পরিমাণে 
প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল তার প্রয়োজনে নতুন বাষ্গুলির পক্ষে নিজন্ব 
সীমানার বাইরে গিয়ে সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে হয়েছে। ইউরোপের 
রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সংগঠনীর প্রয়োজন ছিল-_-আর রেনেসাসের 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সেই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়েছিল_-সেদ্দিন 
প্রয়োজন ছিল উন্মাদ, স্বপ্নবিলাসী, সাধু-সন্ত, দুর্বৃত্ত গ্রস্ত ম্বপ্নকে সফল 
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করার। প্রাচীন পৃথিবীর অবিচার আর জালার হাত থেকে মুক্ত এক 
সর্বাঙ্গহুন্দর নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন তীর! দেখেছিলেন । 

আমেরিক আবিফারের পরবর্তী শতাব্দীকালের মধ্যে স্তার টমাস 
মোরের “ইউটোপিয়া' (১৫১৬), স্তার ফ্রান্সিস বেকনের “দি নিউ এটলা্টিস্‌" 
(১৬২৭), টমাস ক্যামপানেলার “দি সিটি অব দি সান, প্রভৃতি গ্রস্থাবলী 
যে একট! সর্বাঙ্গহন্দর সমাজ গঠনের দাবী জানিয়েছিল তা নিছক একটি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয় । আমেরিকার আবিষার প্রারুতিক সম্পদের অতুল 
বৈভবে পরিপূর্ণ এক বিরাট মহাদেশের আবিষ্কার । এই সম্পদের সঙ্গে 
তখন পধন্ত সভ্যতার স্পর্শ লাগেনি । তাই আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার 
ফলে এক সীমাহীন সৃযোগের স্বপ্ন সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত 
হল। অনেক ইউরোপীয়ের কাছে আমেরিকা ছিল ঠিক সেই দেশ, যেখানে 
এক সর্বাঙ্গহুন্দর সমাজ রচন। করা সম্ভব । এক হিসাবে, আমেরিকা এক 
নতুন সমাজ যেখানে সব কিছু কর। সম্ভব, এই স্বপ্রসাধ আজো অক্ষুণ্ন । 


উদ্দাম সমুদ্র, বিদ্রোহী নাবিক, শক্রভাবাপন্ন স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতা! 
এবং নিরন্তর অজানার আতঙ্ক উপেক্ষা করে কার! সেদিন স্বর্ণ, গৌরব এবং 
স্বপ্ন সফল করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন ? তাঁদের নাম প্রাথমিক শ্রেণীর 
প্রতিটি ছাত্রের কাছে পরিচিত। 

জেনোয়াবাসী নাবিক কলম্বাস, অতলাস্তিক সমুদ্রপথ বেয়ে ভারতবর্ষে 
যাত্রার উদগ্র বাসনা তার মনে। দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভায় 
আবেদন জানিয়েছেন, তাদের আগ্রহ স্থির চেষ্টা করেছেন, অবশেষে স্পেনের 
কাভিনাণ্ড আর ইপাবেলার সমর্থন লাভ করেছেন । অবশেষে, সমুদ্রযাত্রার 
খখ্যাতীত বিপর্যয় ভোগ করে বাহামা উপকূলে এমে পৌছেন। পরবর্তী 
সমুদ্রযাত্রায় তিনি মধ্য আমেরিকা আবিষ্কার ব্রতী হন। কিন্তু তিনি কিছুতেই 
তীর ভৌগলিক ভ্রান্তি-_ভারতবর্ষের পথ সন্ধানের বাসনা ত্যাগ করেননি । 
তিনি শক্রদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছেন__হিস্পানিওলার গভর্ণর তাঁকে 
একবার শৃঙ্খলিত অবস্থায় স্পেনে পাঠিয়েছেন, সমকালীনদের কাছে বিস্বৃত, 
অবহেলিত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটেছে। 

স্পেনীয় আবিষ্কারক কল্পনাবিলাসী পন্সে ছ্য লিওন নাকি “তারুণ্যের 
ফোয়ারার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, এতিহাসিকর। অবশ্যই এই ধারণা সমর্থন 
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করেন না। তিনি কিন্তু ক্যারীবীয়ান অঞ্চল আবিষফার করে উপনিবেশ 
গঠনে আশ্চর্য কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 

কবি, পণ্ডিত এবং আবিষ্কারক স্তার ওয়ালটার র্যালে, তিনি ভাজিনিয়া 
এবং নর্থ ক্যারোলাইনায় উপনিবেশ গঠনে উদ্ভোগী হন। আলু এবং তামাকের 
সঙ্গে ইউরোপের তিনিই পরিচয় ঘটিয়েছেন । 

ম্পেনীয় আবিষ্কারক ফ্রান্সিস্কো পিজারো৷ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের 
মাষ। শুকরপালক হিসাবে জীবন শুরু করে তিনি শেষ পর্যন্ত পেরুর 
বিজেতা৷ হয়েছিলেন এবং এই বিজয়ন্থত্রে অনুষ্ঠিত তার নৃশংসতা এবং নির্যাতন 
তাঁর নামটাকেই হুশংসতাব প্রতিশব্দ পরিণত করেছে। 

এই সব মানুষ এবং যে সব ওঁপনিবেশিক তাঁদের অন্ুগমন করেছিলেন 
তীর। সবাই ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মনোভঙ্গীর দিক থেকে বিভিন্ন ছিলেন, 
তবে এক জায়গায় তীদের মিল ছিল। পুরাতন পৃথিবীর সীমান্ত অতিক্রম 
করার, নিজেদের অনৃষ্টের উন্নয়ন করার, এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে 
বাইরে আসার বাসনা তাদের সকলের সমান উদগ্র ছিল। 

ইউরোপীয়েরা কি কলাকৌশল, বিশেষ জ্ঞান বা মনোভংগী সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিলেন? অনেক দিক থেকেই আমেরিকার এই আগন্তক বাসিন্দা 
ছিল অভিনব মানুষ । ব্রিটেনে কিংবা! গলে (ফ্রান্সে) রোমানদের মত এই সব 
উপনিবেশিক কোন সৈম্যবাহিনীর অংশবিশেষ ছিলেন না, এমন কি অনেক 
ক্ষেত্রে তারা কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন ন1। 

একেবারে প্রথম দিকে যে সব ইউরোগীয়ের! আমেরিকায় এসেছিলেন তীরা 
ছাড়া, স্বদেশে ফিরে যাওয়ার বাসনাও কারো ছিল নাঁ। হ্বদেশ তাদের 
কাছে সাধারণতঃ ছিল এই নতুন মহাদেশ । এক মহাসমূদ্রের ব্যবধান তাদের 
সেই একদা-পরিচিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে । এই অবস্থায় 
তীরা যে বিশেষ অস্থথী ছিলেন তা নয়। বরং তাদের অনেকেই পুরাতন 
পৃথিবীর অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় স্বদেশ ত্যাগ করে 
চলে এসেছিলেন । 

অনেকে আবার, যেমন ইংরাজ শুচিবাণীশদের দল ( পিউরিটান ), তীাদেব 
মনোমত প্রথায় ভঙ্জন-পৃঙ্জনের স্বাধীনতা ভোগ করার উদেশ্যে চলে 
এসেছিলেন--কিস্ত তারাই আবার যে মুহূর্তে বেশ গুছিয়ে নায নিজেদের 
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গোষ্ঠী তৈরী করে বসেছেন, তখন অপর মতের ভিন্ন দলকে অনুরূপ ব্বাধীনত। 
দানে অস্বীকার করেছেন । 

কোনো ভাবে কলঙ্কবিজড়িত হয়ে পড়ার পর প্রতিবেশী, বন্ধু প্রভৃতিদের 
ভংসনীকে এড়িয়ে চলার উদ্দেস্টেও অনেকে এসেছিলেন । প্রথম দিকের 
অভিযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিলেন স্বর্ণ-সন্ধানে ; তারাই শুধু স্বদেশে 
ফিরে বাকী জীবনটা বৈভব ও বিলাসে কাটাবেন আশা! করতেন । 

কিন্ত অধিকাংশই এসেছিলেন জমির আশায়। তীরা এই বিরাট 
মহাদেশের মধ্যে এমন এক সচ্ছল এবং পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সম্ভাবনা 
লক্ষ্য করেছিলেন, যা স্বদেশে বাস করে উপভোগ করা সম্ভব :ছিল ন। 
প্রক্কতপক্ষে পরবতীকালে ধারা ঘর ছেড়ে এসেছেন তীদের যুক্তির সঙ্গে 'এদের 
যুক্তির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। 

কর্ম, সম্পদ এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে এই সব মান্থষের 
যে মানসিকত! ছিল তার ফলেই তীরা আশ্চধরকম অল্লনকালের মধ্যে মোটামুটি 
উন্নত ধরনের আর্থনীতিক কাঠামে! গড়ে তুলতে পেরেছিলেন । এই দিকটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া দেখা যাবে যে, যে সব ক্ষেত্রে তাদের ব্বদেশস্থ 
সরকার তাদের অধিক স্ুযোগ-স্থবিধা! দিয়েছেন সেখানেই তারা বিশেষ 
ভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন । এই স্বাধীনতার ফলে ইউরোপীয় উদ্ভাবনী 
শক্তির বশে তীরা সাফল্যজনক ভাবে এই কস্করকঠিন সীমান্তের কুমারী 
মহাদেশে অতি সহজেই আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন । 

স্ৃতরাং, ব্যক্কিবিশেষের প্রচেষ্টা ও উদ্যম ওপনিবেশিক জীবনের পক্ষে 
গুরুতপূর্ণ হয়ে উঠে এবং প্রথম সীমান্তের মোকাবিলা করে উত্তরোত্তর 
পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে এই ব্যক্তিগত উদ্যম যে একটা বিরাট 
ভূমিকা নিয়েছিল তাতে আর বিম্ময়ের কি আছে। 
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নতুন জগতের পত্বনী 


পশ্চিম গোলার্ধের এই আবিষারের ফলে পুরাতন পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবস্থাির ওপর একট বিশাল প্রভাব বিস্তারিত হল। এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা 
আবার উত্তর আমেরিকায় ইংরাজদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ 
দান করল। 

ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনাকালে কিছুসংখ্যক এঁতিহাসিক, 
ইউরোপের রাজপরিবার-সমূহের মধ্যে বংশগত যে প্রতিদ্বন্বিতা সেই কালটিতে 
সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। অপর দল ভূমধ্যসাগর-নিয়ন্ত্রর অধিকারই সে-যুগের 
ইউরোপের রাট্রগত শক্তিপরীক্ষার একমাত্র পরশম্ণি এ-কথা বলেছেন ॥ 
অপর একদল এঁতিহাসিক আবার এই সব সংঘাতের ধমীয়, আর্থনীতিক 
অথবা রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর বেশী গুরুত্ব আক্বোপ করেছেন । এই সব- 
রকমের ব্যাখ্যারই পিছনে একটা ধারাবাহিক বিষন্ববস্ত আছে যা উপেক্ষ! 
করা সম্ভব নয়। ইংরাজরা যদ্দিও প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিলেন 
তথু সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিল পরোক্ষ, সেখানে প্রধান 
ভূমিকায় ছিল স্পেনীয়, ফরাসী, অস্ট্রিয়ার হাপসবুর্গ বংশ এবং ওটোমান 
তুকীর1। মহাদেশীয় ইউরোপের সঙ্গে ইংলিশ প্রণালীর এবং ভূমধ্যসাগরের 
সঙ্গে আরও দুস্তর ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান, অপেক্ষাক্ুত সাম্প্রতিক 
কালে সিংহাসনের অধিকার পেয়েছে এমন এক রাজবংশের শাসন, মহামান্ধ 
পোপ কর্তৃক ইংরাজদের ধর্মের অস্বীকৃতি, ইত্যাদির ফলে ইংরাক্জরা রুক্ষ 
স্বাতত্ত্যবাদী হয়ে ওঠে। আবার ইংরাজর! স্বাতন্ত্যবাদী হয়ে ওঠে ঠিক 
সেই সময়টিতে যখন চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সমুত্রপারের অভিযানে অত্যান্ত 
শুভ ফলদাঁয়ী হয়ে ওঠে। 

ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজের সেকালের মহাদেশীয় ইউরোপের ক্ষমতার 
রাজনীতিতে সবিশেষ যোগ ছিল না। এ রাজনীতির সঙ্গে তার স্বার্থও 
বিশেষভাবে জড়িত ছিল না| তার এই আপেক্ষিক নিস্পৃহতায় একটা বিশেষ 
শুভ ফল লাভ হয়েছিল; কনটিনেন্টের বাইরে যে-সব স্থুযোগ-স্থবিধা ঘটতে 
পারে সেই বিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ সজাগ । 


ঙ্ী 


নতুন জগতের দ্বার খুলে যাওয়ার ফলে এই জাতীয় এক স্থযোগ পাওয়া। 
গেল। ইংলগ্ডের পক্ষে এ এক নতুন রঙ্গভূযি যেখানে সে অবাধে সমকক্ষ 
হিসাবে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। কারণ, কলগাসের 
একশত বছর পরেও কি স্পেনীয় কিংবা আরে? পরে ফরাসীরাও, নতুন 
জগতের সবটাতে বসতি স্থাপন ত' দূরের কথা, তার সবটা আবিষ্ষারও করে 
উঠতে পারেনি। | 

মহাঁদেশীয় ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর কাছে নতুন জগং ছিল 
একটি পার্খ দৃশ্ঠমাত্র। মূল নাটক অভিনীত হচ্ছিল অন্তাত্র। কিন্তু সমুদ্রচারী 
ইংরাজের কাছে পশ্চিমাভিমুখে অচিরে পাল তুলে পাড়ি দেওয়। প্রধানতম 
আকর্ষণ হয়ে উঠল । মধ্যবিত্ত জোতদার সম্প্রদায়, দুঃসাহসী অভিযাত্রী এবং 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সকলেই ব্যক্তিগত লাভের সুযোগ সম্ভাবনা অবিলম্বে 
উপলব্ধি করল । আবার রাজ! মনে করলেন, যা কিছু ইংরাজের পক্ষে লাভজনক 
হবে তাই রাজকীয় কোষাগার পূর্ণ করবে। নতুন ভূমিতে প্রাধান্যলাভের 
এই প্রতিযোগিতায় স্পেনীয় বিজয়ী-গোঠী বা ফরাসী মিশনারী বা 
শিকারী দলের চেয়ে একটু বিশেষভাবে স্থবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন 
ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় । 

ইংলগ্ডের সমুদ্রচরগণ এলিজাবেথ টিউডরের চেয়ে উংসাহী এবং সাহসী 
পৃষ্ঠপোষক আশা করতে পারতেন না, ইনি ১৫৫৮ খ্রীগ্ীবে সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হয়েছিলেন। তার রাজত্বের শেষ পধায়ে, সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ যে ইউরোপের 
অন্ান্ত বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর সামর্থের বাইরে--একথ! কেউ অস্বীকার করতে 
পারত না। এই সরল ঘটনাটুকু যেমন ৩৫০ বসবকাল ইউরোপের ইতিহাসকে 
প্রভাবিত করেছে, তেমনি প্রভাবিত করেছে নতুন জগতের সেই অংশকে যে 
অংশকে আজ আমরা যুক্তরাষ্্ বলি। 

ইংরাজের ওপনিবেশিকতা'র প্ররুত সুত্রপাত এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী 
প্রথম জেমসের কাল থেকে । ১৬০৬ খ্রীষ্টান্বের ২০শে এপ্রিল তারিখে এই 
টয়োর্ট সম্রাট লগ্ডন কোম্পানী নামক প্রতিষ্ঠানকে সনদ দান করেন। এই 
প্রতিষ্ঠানটি বাক্তিগত মালিকানায় সংগঠিত এবং এর উদ্দেশ্বা ছিল নতুন জগতে 
লাভজনক উপনিবেশ গড়ে তোলা । আট মাস পরে কোম্পানীর অংশীদারদের 
একট] বৃহৎ অংশ জাহীজঘাটায় গিয়ে যে ১৪৪ জন সমুত্রধাত্রা করলেন তাদের 
বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন, আর তারা সোঁদন যে অঞ্চলের উদ্দেস্তে 


১৪৫ 


যাত্রা করেছিলেন সেইটি হয়ে 
ওঠে উত্তর আমেরিকায় প্রথমতম 
স্থায়ী ইংরেজ উপনিবেশ-- 
ভাজিনিয়! রাজ্যের জেমস্টাউন। 

এর পূর্বে ইংরাজের উপ- 
নিবেশ গঠনের চেষ্টা সাফল্য 
লাভ করেনি। ১৫৮৫ খুষ্ঠাবে 
গঠিত স্তার ওয়ালটার র্যালের 
রাওনোৌক দ্বীপের উপনিবেশের 
অদৃষ্ট আজ প্্স্ত অজ্ঞাত। 
র্যালের অর্ধ-ভ্রাতা স্তার হামফরে রানার | 
গিলবার্ট নিউফাউগ্তল্যাণ্ডে উপ- স্যার ওয়াল্টার র্যালে (১৫৫২?--১৬১৮) 
নিবেশ গঠন প্রচেষ্টায় দেউলিয়া “ছিলেন একজন প্রকৃত দুঃনাহসী অভিযাত্রী এবং 

আর্থনীতিক লাভের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন জগতে 

5554855 তিনি উপনিবেশসমূহ প্রতিষ্ঠায় প্রশ্লামী হন। 
মাসে জেমস্টাউন গঠনের পূর্ব 
পযন্ত নতুন জগতে শুধুমাত্র ম্পেনীয় ও ফরাসীদের পক্ষে উপনিবেশ পত্তন করা 
সম্ভব হয়। 

স্পেনীয়রা মেকসিকো! এবং পেরুর খনিজ সম্পদ উদ্ধারে ব্রতী হয়। 
ইংরাজদের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের অগ্রগামী ছিলেন ফরাসীরা?, তীর উত্তর- 
পূর্ব কানাডা এবং সমগ্র ওহায়ো এবং মিসিসিপি নদীর উপত্যকায় মূল্যবান 
ফারপশমের ব্যবসা গঠন প্রচেষ্টায় সমগ্র শক্তি সংহত করেন। এই সব 
অ-ইংরাজ উপনিবেশের আকার দানে ভৌগলিক এবং আবহাওয়াগত 
কারণসমূহের উল্লেখনীয় ভূমিকা বর্তমান । স্পেনীয়রা উ্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম 
অঞ্চলে খনির কাজ কর] ছাড়াও, বিস্তারিতভাবে কৃষিকর্ষ চালিয়েছে । এই 
সব জমি শক্তিশালী এবং ধনী জমিদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ফরাসী- 
অধিকুত উত্তর অঞ্চল কিন্তু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, শিকারী এবং মিশনারীদের জন্ত 
উন্মত্ত ছিল। ফরাসী সীমান্তে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন বহু বাণিজ্য-ঘাটি এবং চুর্গ 
দেখা যেত! 

স্পেনীয় এবং ফরাসী উপনিবেশিক নীতি ছিল স্বেচ্ছাতান্ত্রিক এবং 
অতিমাত্রায় রক্গণপ্রয়াসী । কোনো প্রকার ব্যক্তিগত ব্যবসাগ্রচেষ্টা বা 





১১ 


ব্যক্তিবিশেষের একক প্রয়াসকে তার। সর্বতোভাবে নিরাশ করেছে, আবার মেই 
সঙ্গে পুরাতন পৃথিবীর বহুবিধ শ্রেণীবৈষম্যও তারা নতুন পৃথিবীতে কায়েম 
করেছে। দরিদ্র পনিবেশিকের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূমিদাসদের চেয়ে 
কোন অংশে ভাল ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃসম্পত্তির মালিকানা 
সামন্ততান্ত্রিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরাজদের মত ফরাসী বা 
ম্পেনীয় জমির মালিকর1 কদাচিৎ সাধারণ মানুষকে স্থবিধা দরে বা বিনামূল্যে 
ভূমি দান করতেন। অনুরূপভাবে জেমসটাউনের কয়েক বছর পরে যে-সব 
ওলন্দাজ এবং স্থুইডিস উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল সেখানে সকল প্রকার ব্যবসা- 
প্রচেষ্টার উপর যৌথ মুলধনী ব্যবসায় কোম্পানীসমৃহের একচেটিয়া অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

এই সব দেশের নতুন জগতের উপনিবেশগুলি তখন আকারে ক্ষুদ্র ছিল, 
কারণ ইউরোপ থেকে আগত মান্ষদের তারা স্থুযোগ-স্থবিধা দিত অতি 
অল্পই। ফরাসী পত্তনীর স্বল্পতার ফলে সমগ্র পশ্চিমা জগতে, অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ফ্রান্সের ভূমিকা সন্কীর্ণ হয়ে আসে । অনুরূপভাবে, নিউ আমষ্টার- 
ডামের ক্ষুত্র ওলন্দীজ উপনিবেশ ইংরাজদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতেই 
পারেনি, ফলে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক রকম বিন বাধায় ইংরাজর। তা৷ অধিকার 
করে নিয়েছিল। 

ক্যারীবিয়ান অঞ্চলে পত্তনীর আয়তনটাই, স্পেনীয় ওপনিবেশিকদের 
প্রধান সমস্তা ছিল না। ওপনিবেশিকদের বাণিজ্যের উপর স্পেনের একচেটিয়! 
নিয়ন্ত্রণ তাদের ব্যবসা-গ্রচেষ্ঠাকে ব্যাহত করেছে এবং স্পেনের এই নীতি 
ইংরাজ ও ফরাসী চোরাচালান ও বোম্বেটেগিরিকে এক রকম আমন্ত্রণ করে 
এনেছে । 

অতলাস্তিক উপকূলে যে-সব ইংরাজ উপনিবেশ একের পর এক জেমস- 
টাউন পত্নীর পূর গড়ে উঠেছিল সেখানেও এই জাতীয় উৎপাত ছিল। 
ইংলগ্ডের পক্ষে অবশ্ঠ তার স্বার্থপর উদ্দেশ্টকে কিঞ্চুৎ হাস করে অনুরূপ স্বার্থপর 
উদ্বারতার সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসা- প্রচেষ্টাকে সমর্থন কর+ ছাড়া গত্যস্তর ছিল 
না। ফরাসী বা স্পেনীয়দের নীতির বিপরীত ছিল ইংরাজের মাঞ্চিন উপনিবেশ 
গঠন পদ্ধতি। জনসাধারণের কাছে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করে ইংরাজদের 
উপনিবেশ গঠনের মূলধন সংগ্রহ করতে হয়েছে। ইংরাঁজ রাজতন্ত্র কোনো- 
কালেই স্বচ্ছল ছিল না। রাজা উপনিবেশ গড়ে তোলেননি, কিংবা কোন 
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উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তাও করেননি । পরিবর্তে, রাজ সনদ 
দিয়েছেন সেই সব ব্যক্তিকে ধারা এই প্রচেষ্টায় নিজেদের ধনসম্পত্তি পণ করে 
স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন । 

সৌভাগ্যক্রমে, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলগ্তের অবস্থা সাম্রাজাগঠনের ঠিক 
উপযোগী হয়ে উঠেছিল । টিউডরর1 চার্চের সম্পত্তি অধিকার করে নেওয়ার 
ফলে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের হাতে অনভ্যস্ত ধনসম্পত্তি এসে পড়েছে । বাণিজ্য 
এবং শিল্প তখন বিশেষ তেজী এবং শহরের বণিক সম্প্রদায় এবং মহাঁজনবুন্দ 
ইংলগ্ডের কারখানাগুলিকে চালু রাখার উপযোগী কীচা মাল এবং নতুন ধাজারের 
সন্ধান করতে আরম্ভ করেন। 

এ ছাঁড়া, পশমের কলগুলির প্রতিষ্টা, মেষপাঁলনের জনতা সাম্প্রদায়িক 
খামার জমিকে ঘেরাও কর] এবং ধর্মীয় মঠগুলির বিলপ্তিসাধন হাঁজার 
হাজার মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে। এই রকম বনু বেকার, 
দেনদার এবং অন্ান্ত বাউওুলে ব্যক্তি তাদের সমস্যার সমাধান দিশবে 
উপনিবেশে, এই আশা করেছিল ! এই যাত্রার খব6 যোগানোর ভন্য 'মনেকে 
কোন কোম্পানীর কাজে আশম্মনিয়োগ করবে বলে প্রতিঞ্তিবদ্ধ হয়েছে । 
আবার অনেকে মুক্ত মানুষ হিসাবে আসাব জন্য তাব শেষ সঙ্গল দিযে যাত্রার 
খরচ যুগিয়েছে । কিন্তু গ্রতি ইতরাদ্দ খুপনিবেশিক দেখলেন, জীবনকে নতুন 
ভাবে সুর করার এ এক সুযোগ উপস্থিত, জন্মভূমিতে যে শ্রেণীবৈষম্য ভার 
বিকাশের পথ সীমিত রেখেছি এখানে সে বাধা দূর করা যাবে | 

লগ্লীকাররাই প্রধানত; উপনিবেশ গঠনের প্রকল্পকে অগ্রসর করেছে। 
গিলবার্ট, ব্যালে এবং অন্যান্তদের অসাফলা থেকে বাবহীরিক বৃদ্ধিসম্পন্ 
লম্ীকারকের উপলদ্ধি হয়েছিল যে, উপনিবেশ গঠন করার মত প্রভৃত সম্পদ 
কোন ব্যক্তিরই একার থাকা সম্ভব নয়। এই ভাবে যৌথ কারবারগুলি 
গঠিত হয়েছে এবং তার! রাজকীয় সনদ লাঁভ করেছে উপনিবেশ গঠন 
প্রকল্পে বা লাভের উদ্দেশ্তে জোতজমি গঠনে । এই সব সনদ অধিকারীকে 
কোনে একটি অঞ্চল দান করে সেই সঙ্গে সেই অঞ্চলন্থ ভবিষ্বাং পত্তনীদারের 
উপর সার্বভৌম অধিকারও দান কর] হয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, যথা নিউ 
প্লাইমাউথ, ইংরাজ উপনিবেশগুলি প্রথম দিকে ছিল মালিকানা! ব্যবস্থাভৃত | 

ব্যক্তিবিশেষ, যথা লর্ড বালটিমোর, উইলিয়ম পেন, জন কার্টারেট, 
-দ্দি ডিউক অব ইয়র্ক (পরে দ্বিতীয় জেমস), কিংবা কোন মালিকানা 





১৩ 


প্রতিষ্ঠান, উভয় ক্ষেত্রেই মালিক সেখানে ভূম্বামী, তিনিই ভূমির পত্তনীদারদের 
শামক। 

একেবারে গোড়ার দিকে, পত্তনীদারদের অধিকার-বিধিতে ভোটাধিকার 
বা চাকুরী পাওয়ার কোনো বিধি ছিল না, কারণ স্বদেশেও সকল ইংরাজের 
এই অধিকার ছিল না। কিন্তু ইংরাজদের রাষ্ট্রীয় অধিকার যেমন যেমন 
বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্পনিবেশিকদের ক্ষেত্রেও অধিকার সেইভাবে প্রসারিত হয়েছে। 
এঁতিহাসিক এডওয়ার্ড চ্যানিং মন্তব্য করেছেন-- 

“অপর জাতিহ্ুক্ত পত্তনীদারদের, তাদের নরনারীদের বেলায় প্রযোজ্য 
আইন ও স্ুযোগ-স্বিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হত। এই ছিল তাদের 
অনৃষ্ট। ইংরাজ ওপনিবেশিকরা কিন্তু অন্যদিকে, ইংলগ্ডের সাধারণ আইনের 
স্বযোগ-স্ুবিধা উপভোগ করতেন (অর্থাৎ তখনকার মান অনুসারে জুরির 
বিচার, হেবিয়াস কর্পাস বা আসামীকে সশরীরে হাজির করার অধিকার, 
এবং বাক্‌-ম্বাধীনতা)। এই নীতি উপনিবেশবাদে এক নূতন যুগ স্চনা 
করেছে।” এই নীতি কিন্তু অজ্ঞাতসারে পরিণামে মূল জন্মভূমি থেকে স্বাধীনতা 
ঘোষণার পথ রচনা করেছে। 

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাধারার আলোকে, জন্মভূমির মাহষের 
মত উপনিবেশের মানুষের সমানাধিকার দাবী ছিল স্াতীত। এই দাবী 
বে-আইনী। উপনিবেশ গঠনে ইংরাঁজদের অভিপ্রায়ের মূলে ছিল রাজনৈতিক- 
আর্থনীতিক নীতি যার নাম বাণিজ্যবাদ বা মার্কেপ্টাইলিজম। 

এই নীতি অনুসারে কোনো জাতি তখনই শক্তিমান এবং অর্থবান হতে 
পারে যদি সে আর্থনীতিক দিক থেকে স্বাধীন হয়। অন্নুকূল বাণিজ্যকে 
ভারসাম্য বা "ব্যালান্স অব ট্রেড' দ্বারা, অর্থাৎ আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর 
পরিমাণ বেশী করে এই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব । এই *ুএে 'অঙ্গকূল' কথাটির 
অর্থ অতিশয় স্বার্থপর এবং সীমিত, কারণ এই নীতি ধরেই নিয়েছিল যে 
একটি জাতির যেখানে লান্ভ গুবে সেখানে অপর“এঁকটি জাতি নিশ্চয় ক্ষতি্রীন্ত 
হবে। আত্যন্তরীণ কুষি ও বাণিজ্যকে-নংরক্ষণ ও. সহায়তা করে, "৫ম পরিমাধ 
আমদানী কর! হয় তার অনুপাতে অধিক পরিমাণে রপ্তানি করে, আর 
নিজের দেশে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণসুদ্রা মজুত রেখে বাণিক্বাদীরা আশা 
করেছিলেন, বেশ শক্তিশালী এবং উন্নতিশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে 
তোলা যাবে । 
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মূল জন্মভূমির অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজনেই উপনিবেশ, এই ধারণা 
ছিল বাণিজ্যবাদীদের । উপনিবেশ কীচা মালের প্রাপ্থিস্থান এবং তৈরী 
মালের বিক্রয়কেন্দ্র। ইংরাজী উপনিবেশিক আইনও এই প্রেরণা বশেই 
বিধিবদ্ধ হয়েছিল । 


এই নাটকে তাই ব্যবসায়ীর চরিত্রটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। কারণ, বাণিজ্যিক 
নীতিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব ছিল তারই । কিন্ত 
ব্যবসায়ীর স্বার্থ পূরণ করাও মার্কেন্টাইল মতবাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। 
রাজার স্বার্থ পূরণ করাটাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্ঠ। আর সেই স্বার্থের 
দাবী ছিল রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নীতিকে স্ৃসংহত করা এবং রাজ- 
কোষাগারে স্বর্ণের আগমন অব্যাহত রাখা । 


স্বার্থপর হলেও এই নীতি উপনিবেশিক অর্থনীতির উন্নয়নের পক্ষে কোন 
মতেই সর্বনাশকর ছিল না। প্ররুতপক্ষে, অনেক সময় উপনিবেশের স্বার্থের 
সঙ্গে ইংলগ্রের স্বার্থের কোন সংঘাত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে, ইংলগের 
স্বাচ্ছল্য স্থানীয় আর্থনীতিক উন্নয়নকে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করেছে । এ ছাড় 
ইংলগ্ডের বাণিজ্যিক বাজার যখন গুপনিবেশিক দ্রব্যাদির পক্ষে রুদ্ধ হয়েছে 
তখন সাধারণতঃ অন্যত্র বাজারের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে, বিশেষত; পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ব। দক্ষিণ ইউরোপে । কারণ, সত্যের খাতিরে বলা যায় 
যে ইংরাজ পনিবেশিকরা ছিল তাদের মূল জন্মভূমির আত্মীয়-স্বজনদের 
মতই সব দিক দিয়ে সমান অগ্রণী এবং উদ্ভাবনী শক্তি-সম্পন্ন। 


স. স্্প কপ লাহে বল ছাট জেরার জর 
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এক্যের পথে উপনিবেশ 


তেরটি ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে তুলতে ভাঞ্িনিয, পেনপিলভেনিয়, নিউ 
১২৬ বছর লেগেছিল, জেম্সটাঁউন ই়কার এবং নিউ ইংলগ্াদের পার্থক্য 
প্রতিঠিত রো ১৬০৭-এ আর জিয়া আর নেই। আমি আর ভাজিনিয় 
উপনিবেশ ১৭৩৩-এ ইংরাজ দেউলিয়া নই, আমি একজন আমেরিকান । 
নি লিজার রতি --প্যাটরিক হেনরী, ১৭৭৪ 
উঠেছে। ১৬৩০-১৬৪২-এর মধ্যের কালই শরণাগতের আগমনের উচ্চতম কাল ; 
এই কালে মাত্র ১৬,০০০ নবাগত মাসাচুসেটস্‌ বে কলোনীতে প্রবেশ করেছেন 
এই মাসাচুসেটন বে কলোনী ইংরাজ উপনিবেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
জনবসতিপূর্ণ স্থান। উপনিবেশগুলিতে লোকসংখ্যা এত অল্প এবং জীবন 
এত কঠিন ছিল যে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্ধেই নিশ্চিত ভাবে বল! যেত না যে, যে আটটি 
ইতরাজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তার] টিকে থাকবে কিনা। 

ভয়ঙ্কর এক সমুদ্রের অপর পারে তিন হাজার মাইল দূরে ছিল তাদের 
মূল মাতৃভূমি । উৎপীড়িত ইণ্ডিয়ানদের তরফ থেকে বিপদ ছাড়াও উপনিবেশের 
বাসিন্দাদের মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিশ্রহে বিজড়িত হছ্নে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, 
এই সব যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ইউরোপে হলেও উত্তব আমেরিকার উপনিবেশ- 
গুলিতে তার প্রতিক্রিয়া মমভাবেই দেখা দিতে পারত । অধিকন্, উপনিবেশের 
রাজনৈতিক সংগঠনগুলি তখনও ভাল ভাবে দান। বেধে ওঠেনি । ১৬৫৫ 
্ীষ্টান্ধে পিটার ষ্টাইভেসেন্টের নেতৃত্বে ওলন্দীজরা! নিউ স্থইডেন অধিকার 
করলেন। নয় বছর পরে তারাই আবার নিউ আমষ্টারডামকে ইংরাজদের 
কাছে সম্্পণ করতে বাধ্য হয়। 

১৬৫০ থেকে ১৭৫০-এর মধ্যে উপনিবেশগুলি ভ্ণ অবস্থা থেকে বিকশিত 
হয়ে একট! নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংস্থার আরুতি লাভ করল। তথাপি, এই 
উন্নয়নের মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখা যায়নি যার ফলে ভবিষ্ৎ সংযুক্তিকরণ 
ও স্বাধীনতার ইঙ্গিত পাওয়া! যাঁয়। ভাবাদর্শের দিক থেকে উপনিবেশগুলির 
মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনীতিক মতাদর্শের বিভিন্নত। ছিল ছুস্তর, আর মন্থর 
এবং অকেজো! যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপনিবেশগুলির মধ্যে বিরাট ভৌগোলিক 
দুরত্ব রচনা করেছিল। আর্থনীতিক ব্যবস্থাদিতে তাদের মধ্যে আরও ব্যাপক 
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অনৈক্য। প্রকটিত হয়েছিল। তিনটি বিশেষ অঞ্চল গড়ে উঠল--নিউ ইংলণ, 
মধ্য অতলান্তিক ও দক্ষিণ_এদের বিত্তসম্পদ্দ এবং কর্মপদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট 
গ্রভেদ লক্ষিত হত। 

১৬৫* গ্রী্টাব্বের নিউ ইংলগু ছিল কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের বসতি । 
এখানকার উগ্র আবহাওয়া, অনর্বর ভূমি এবং ভূমি আইনের ব্যবস্থা, (এই 
ব্যবস্থান্থুসারে জমি বিভিন্ন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা যেত) ইত্যাদির 
জন্য কোন বিরাট খামার গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। খামারগুলি ছিল 
আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তভুক্তি। দশ থেকে একশত 
একরের বেশী জমি কোন খামারে থাকত না। ১৭০০ খ্রীষ্ঠাব্বের কাঙাকাছির 
আগে এই সম্ভাবনাহীন, কঙ্করকঠিন মৃত্তিকায় অতি অল্প পরিমাণ ফসলও 
ফলানো সম্ভব হয়নি । 

কালকুমে নিউ-ইংলগুবাসীরা তাঁদের অভাবনীয় উদ্ভাবনীশক্তির প্রভাবে 
বিভিন্ন প্রকার লাভজনক শিল্প গড়ে তুলেছিল। নৃতন বাসিন্দারা যখন 
ইপ্ডিয়ান শিকারীদের “ফার” বা পশমের সঙ্গে “রাম জাতীয় মদের বিনিময় 
করার মূল্য বুঝতে পারল, তখন এই ব্যবসা বেশ গুরুত্ব অর্জন করল। 
জাহাজ নির্মাণ, মস্ত শিকার, তিমি মাছ ধরা প্রভৃতি কাজও নিউ ইংলগডের 
অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল । 

উর্বর কনেটকটের উপত্যকায় শশ্ত-পেষাই শিল্প বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। 
কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু উদ্ৃত্ত হত না। তাঁই নিউ ইংলগুকে শিল্পজাত 
দ্রব্যাদির একটা মোটা অংশ মূল জন্মভূমি থেকে আম্দানি করতে হত। 
কিন্ত যে বিশেষ শিল্প এই অঞ্চলে পরিণামে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে, এই ভাবে 
তার ভিত্তি স্থাপিত হয় । 

মধ্য-অতলান্তিক উপনিবেশসমূহে--যথা, নিউ ইয়র্ক নিউ জাগজি এবং 
পেনদিলভেনিয়ায়--অন্যান্ত অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশীমংখ্যক অ-ইতরাজ 
নরনারী বাস করত। এই সব উপনিবেশের ওলন্দাজ, সুইডিস, জার্মীন, 
আইরিশ এবং স্কচ-আইরিশ বাসিন্দারা এই অঞ্চলের সভ্যতার মধ্যে টবচিত্রয 
এনেছে ! নগর হিপাবে ভূমিদান না করে জমির মালিকর1 ব্যক্তিগত ভাবে 
বাসিন্দাদের জমি বন্টন করেছেন। অবগ্ঠ এর বাবদ একট! সামান্ত নির্দিষ্ট 
খাজন। ধার্য করাছিলই। এই কর অবশ্য জনপ্রিয় ছিল না এবং তা আদয়ি 
করা কঠিন ছিল। 
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এখানকার মাটি কিন্ত- নিউ ইংলগ্ডের চেয়েও অনেক উর্বর ছিল এবং ভাব 
ফলে এই অঞ্চলে এক বৈচিত্র্যম্ন কুষি অর্থনীতি গড়ে তোল সম্ভব হয়েছিল। 
মূল শশ্ত ছিল গম, সেই সঙ্গে গবার্দি পশু উন্নয়নের বাবস্থাও ছিল। পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুগ্রের সঙ্গে ব্রাপ্ডি, সিরাপ, চিনি এবং লবণের জন্য অবশ্য এই সব 
কুষিপণ্য বিনিমঘ্। করা হত। অন্যান্ত সব কয়টি উপনিবেশের মত এখানেও 
“ফার" বা পশম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দ্রব্য ছিল। 

নিউ ইংলগ্রের চেয়ে এই সব মধ্যবর্তী উপনিবেশে নগদা-ফসল অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উভয় অঞ্চলেই সাধারণ রুধিকর্মটাই ছিল বড়, তা ছাড়া 
আসবাবপত্র, কাপড়-চোপন, সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রবাদি 
ঘরে তৈরী হত। কারখানা! তখনও গড়ে ওগেনি। 

পেনমিলভেনিয়ার লোহার কারখানায় কারখানা-সংগঠন প্রকল্পের সচনার 
এক চমংকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া! যায়। তার মধো পাওয়া যায় মধ্য- 
অতলান্তিক অঞ্চলের প্রধানতম শি্পপ্রচেষ্টার পরিচয় । এই শিল্পটি মূলতঃ 
গৃহস্থালীর উপযোগী বাদনপত্র প্রস্তুত করত আর শাঁবল, কুডুল, কোদাল 
প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযুক্ত লৌহফলকও তৈরী হত। 

লোহার কারখানা শহরাঞ্চলে স্থাপিত হত না, খামার অঞ্চলের মধ্যে 
এই সব কারখানা গড়া হত! কয়েক সহমত একর পরিমাণ জমির 
চারপাশে ছড়িয়ে থাকত লোহার খনি, শ্রমিকদের বসতি, পেষাই কল, কাঠ- 
চেরাই কল, লৌহ্‌চৃল্লি, হাপর প্রস্ৃতি। লোহা ব্যবসায়ীরা তাদের কর্মীদের 
প্রধানত: আহার্ধ এবং বাসস্থান দ্রিতেন বেতনের বিনিময়ে । এর অর্থ এই 
যে ক্ুষিকর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম (খাদ্য এবং অমিকদের পরিধানযোগ্য কাপড়ের 
বুননযোগ্য আশ উৎপাদন) লোহার কাজের সঙ্গে সমতালে চালিয়ে যেতে 
হত। শ্রমিকদের অবস্থার মব্যে সামন্ততান্ত্রিক পপ্রথ। ও অবাধ বাণিজ্য-প্রথার 
বৈশিষ্ট্যের এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হত। 

অন্ত ছু"টি অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ উপনিবেশের অবস্থায় তীব্র পার্থক্য বর্তমান 
ছিল। এখানে বাণিজ্যিক রুষিকর্ম এবং নগদাফসল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে 
পৌছে। মেরীল্যাণ্ড ও ভাঙ্জিনিয়ায় তামাক এবং সাউথ ক্যারোলাইনায় ধানের 
চাষে পবচেয়ে বেশী জমি ব্যবহৃত হত। স্ৃতরাং, দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষেত- 
খামার হাজার হাজার একরের নিরিখে পরিমাপ করা হত, শতকের হিসাবে 
নয়। এই সব ক্ষেতখামারের জন্য প্রচণ্ড রৌদ্রে কর্মক্ষম অসংখ্য মজুরের 
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প্রঘ়োজন। মজুরের নিদারুণ অভাব এবং শ্বেতাঙ্গ মজুরদের এই জাতীয় 
প্রায়-বিষুবাঞ্চলীয় পরিবেশে কাজ করতে অনিচ্ছার ফলে দক্ষিণাঞ্চলকে 
দাস-শ্রমিকের উপর নির্রশীল হয়ে পড়তে হয়। মধ্যবর্তী উপনিবেশসমূহে 
যদিও অনেক বড় বড় জোত-জমা ছিল এবং নিউ ইংলগ্ডে অনেক ধনী 
ব্যবসায়ীর বাস ছিল তবু শুধুমাত্র দক্ষিণাঞ্চলেই বৃহৎ খামার এবং দাল- 
বাবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত একট অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । 

সস্তার জমি, সহজ ভূমি আইন, তার সঙ্গে নগদা-ফসলের চাঁষ (সাধারণতঃ 
তামাক, চাল, নীল) ইত্যাদির ফলে সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে 
আবার একটামাত্র ফসল, খামার-জাতীয় অর্থনীতি, যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নকে 
নিরুৎসাহিত করেছে। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে জনসংখ্যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । 
ছোটখাটে| পেটভাতার চাষীর সংখ্যা বৃহৎ ক্ষেত-মালিকের সংখ্যার চেয়ে 
ছিল অনেক বেশী। তবে প্রতিটি খামার মজুরীর কাজে আমদানিকৃত 
বহুসংখ্যক ভৃত্য এবং ক্রীতদাঁসকে নিয়ন্ত্রর করেছে । দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি 
স্বয়স্তর না হলেও তা! বেশ লাভজনক ছিল। 

দক্ষিণের খামার-অভিজাতি, নিউ ইংলপ্ডের বণিক সম্প্রদায় এবং মধ্য এবং 
উত্তরাঞ্চলের স্বাধীন কষিজীবিদের মধো একটা কোনো! সাধারণ মিলনসুত্র 
ছিল না বলা যায়। দক্ষিণের উদ্ৃত্ব ফসলের স্বাভাবিক বাজার ছিল ইউরোপ। 
কারণ অন্ত উপনিবেশগ্ুলির তা ভোগ করার ক্ষমতা! ছিল না কিংবা 
বিনিময়ে দক্ষিণের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য দেওয়ার সামর্থ্যও তাদের 
ছিল না। 

সামাজিক রীতিনীতি এবং আর্থনীতিক স্বার্থ বিভিন্ন অঞ্চলকে পৃথক 
করে রাখার কারণ হয়ে উঠল। দক্ষিণের এাংলিক্যানরা উত্তরাঞ্চলের 
স্বভাঁব-গম্ভীর পিউরিট্যানদদের মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু অতি অল্পই পেয়েছে। 
এদিকে পিউরিট্যানরাও আবার দক্ষিণী অভিজাতদের ছ্যাবলামি এবং 
ভগবদ্ভক্তিহীনতাকে তিরম্কৃত করেছে। 

জীবনধারার পার্থক্য, আর্থনীতিক স্বার্থ, আবহাওয়া ও রাজনৈতিক সংগঠন 
এই সব উপনিবেশগুলিকে একতাবদ্ধ না করে বরং বিশেষ ভাবে বিভক্ত 
করেছে। তথাপি, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্ষের সামান্ত কিছু কল পরে তেরটি 
উপনিবেশ মোটামুটিভাবে একতাবদ্ধ হয়েছে এবং সকলের যে শক্র তার 
বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহ করেছে । কিসেই বস্তু যা তাদের একতাবদ্ধ 
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হয়ে কাজ করার প্রেরণ! দিয়েছে? কি সেই বস্ত্র যার জন্য ইংলগুকে তারা 
সকলের সমান শক্র বলে মনে করেছে? 

এর উত্তর অংশত আর্থনীতিক। ইংরাজের নীতি সম্পর্কে প্রতিবাদ করার 
যথেষ্ট হেতু ছিল দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের । দক্ষিণী উৎপাদকদের বাজার যদিও 
ইউরোপ, ইংলও দাবী জানালো যে এই সব উৎপন্ন দ্রব্য মাতৃভূমিতেই 
বিক্রী করতে ইবে। ইংলগডের এই দাবীর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের 
লাভের মাত্রা বেশ কমে যেত। এছাড়া ইংলগ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য 
ছিল অনেক চড়া । দক্ষিণাঞ্চলের খামার মালিকগণ আতিথেয়তার জঙ্যই 
খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। বাণিজ্যিক ব্যাপারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
তাদের দক্ষতার অবশ্য তেমন খ্যাতি ছিল নাঁ, ফলে তারা ইংরাজ উত্তমর্ণের 
কাছে বিরক্তিকর খণে জড়িয়ে পড়ত। 

উত্তরাঞ্চলের ক্ষোভের পরিমাণ ছিল আরো! বেশী | বুটিশ ব্যবসায়বাদ ব। 
মার্কেন্টাইলিজমের মধ্যেই বুটেনের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের ক্ষোভের কারণ নিহিত 
ছিল। বুটিশ ব্যবসারীদের কাছে ইংলগ্ডের শ্রমশিল্পের প্রয়োজনীয় কাচা 
মালের উৎম ছিল উপনিবেশগুলি আর ইংলগ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজারও 
এই উপনিবেশ, এই নীতিকে কেন্দ্র করেই অমস্তোষ প্রবল হয়ে উঠছিল। 
ও্্পনিবেশিক যুগের আগাগোড়াই পালিয়ামেন্ট তার বাণিজ্যিক নীতি দ্বারা 
ওপনিবেশিক উৎপাদকদের উৎপাদন এবং রপ্তানি-ব্যবস্থ। নিষস্ত্রণ করার চেষ্টা 
করেছে। একদিক থেকে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইপনিবেশিক 
ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, একদিকে ইংরাজর1 চেষ্টা করেছে 
জোর করে তাদের বাণিজ্যিক নীতি উপনিবেশের উপর প্রয়োগ করার আর 
আমেরিকানর! চেষ্টা করেছে ত। এড়িয়ে যাওয়ার | 

সৌভাগ্য, মাফিন উৎপাদনের ক্রমবিকাঁশে এই সব নীতির বাধ্যতামূলক 
প্রয়োগ ঘটেছে মাঝে মাঝে, হঠা্খ অবিরাম ব। কীধাধরা1 গতিতে নয়। ১৬৫১ 
থেকে ১৬৭৪ পর্যন্ত যে কালটি সেই কালে দেখা যায়, প্রায় ছু"টি দশকেরও 
বেশী সময় ধরে এই বাধ্যতামূলক প্রচেষ্টা চলেছে । এই যুগে যে সব আইন 
রচিত হয়েছে তাতে কি পরিমাণ ওপনিবেশিক দ্রব্যাদি রপ্তানি কর! যাবে 
তা বিধিবদ্ধ কর] হয়েছে, এই আইনানসারে রপ্তানী দ্রব্য ইংরাজের জাহাজে 
করে ইংলগ্ডে পাঠাতে হবে এবং উপনিবেশের প্রয়োজনীয় যে সব চালান 
ইউরোপ থেকে যাবে তা৷ ইংলও থেকে জাহাজে তুলতে হবে। ১৬৭৩ খৃষ্টাবের 
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আইন উপনিবেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের ওপর বাধা স্ট করল, এক উপনিবেশ 
থেকে অন্ত উপনিবেশে জাহাজ মারফং যে চিনি, তামীক এবং অন্যান্ত উৎপন্ 
দ্রব্য চালান যাবে তার ওপর কর ধাধ করা হল। উপনিবেশসমূহের 
বাণিজ্যিক সম্পর্কের একট বন্ধন "গড়ে ওঠার প্রতিরোধে বাধ্যতামূলক ভাবে 
উপনিবেশিক শ্রেপীবিভেদ হ্ষ্টর এ এক স্পষ্ট গ্রচেষ্টা। 

১৭৩৩ খুষ্টান্বের ঝোলাগুড় আইন নিউ ইংলগ্ডের কর্মকাণ্ডের গতি খর্ব 
করার এক পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা । ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাপী এবং গলন্দাজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে 
চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সব উপনিবেশে চিনির দাম অপেক্ষাকৃত 
হাস পেল। নিউ ইংলগ্রের ব্যবসায়ীবুন্দের পঞ্চে তাদের নিজেদের উৎপন্ন 
দ্রব্যাদির বিনিময়ে এই সব বিদেশী অঞ্চল থেকে চিনি, ঝোলাপ্ুড়, রস গ্রভৃতি 
ক্রপ্ন করাই অনেকাংশে স্বাভাবিক। এই জাতীয় বাণিজ্য ব্রিটিশ ওয়েষ্ট 
ইণ্ডিজের চিনিচাষীদের পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই অস্বিধাজনক হয়ে উঠল। 
তার] তাদের ন্বদেশস্থ সরকারের কাছে অভিযোগ জানাল । পালিয়ামেপ্ট 
একমাত্র ব্রিটিশ সুত্র ছাঁড়া অন্য অঞ্চল থেকে চিনি, ঝোলাপগ্ড় প্রভৃতি আমদানী 
করার ওপর গুরুতর কর নিধারণ করলেন । 

১৭৬৩ খৃষ্টাব্েব ফরাসী-ইপ্ডিয়ান যুদ্ধের আগে পযন্ত এই ধরনেরঃওপনিবেশিক 

ঘাত যে একেবারে চরমে ওঠেনি তার কারণ, এই যুদ্ধের পরেই মাত্র ইতরাজরা! 
তাদের বাণিজাক আইন বিধিবদ্ধ করবার এক সর্বগ্রাপী প্রচেষ্টা স্বরু করে । 
এই বাধ্যতামূলক আইন চালানোর একটি হেতু ডিল সাম্প্রতিক যুদ্ধের 
কিছু পরিমাণ ব্যয়ভার উন্ল করে নেওয়া । ব্রিটিশের ধারণ! ছিল যে তারা 
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ফরাসীদের হাত থেকে এুপনিবেশিকদের রক্ষা করেছে ; তাদের নিজেদের 
নিরাপত্তা বাবদ যা ব্যয় হয়েছে সেটা তারাই বহন করুক । 

পৌনঃপৌনিক ইত্ডিয়ান সংগ্রামের জন্য সব কয়টি উপনিবেশেরই ইংরাজদের 
বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিক্ষোভ ছিল। ওপনিবেশিকরা নিজেরাই যেমন 
ইণ্ডিয়ানদের উত্তপ্ত করার জন্ত অনেক কিছু করেছে, তেমনই আবার ইগ্ডিয়ানরা 
ক্রোধে গ্রঙ্জলিত হয়ে ইতরাজ গুপনিবেশিকদের উপর হিংম্র আক্রমণ চালিয়েছে 
ফরাসীদের উত্তেজনায়, তা অস্বীকার কর। যায় না। কিং উইলিয়ামের যুদ্ধে 
(১৬৮৯-১৬৯৭) ফরাসীরা ইওডিয়ানদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে জড়িত হয়ে একযোগে 
সেনেকটাডি, সালমা প্রপাত, এবং কাসকো উপনিবেশে উপনিবেশিকদেব নির্মম 
ভাবে হত্যা করেছে। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে সংগঠিত ফরাসী-ইপ্ডিয়ান 
যুদ্ধসমূহে অন্তুরূপ ঘটন! বহুবার ঘটেছে। ইউরোপের ভূমিতে নানা প্রশ্নসংক্রান্ত 
সংঘাতের ফল হল এই সব যুদ্ধ। ও্পনিবেশিক অভীগ্পায় মেই সংঘাতই 
ফুটে উঠেছে । ওপনিবেশিকদের কাছে কিন্তু এটা একটা সম্তোষকর পরিস্থিতি 
নয় যে, ত্রিটিশের পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনান্গসাবে ব্রিটিশ সৈন্য তাদের 
নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করবে। 

এই সব ওপনিবেশিক যুদ্ধ মাফ্িনী রাজনৈতিক চেতনার নিরস্তর শ্বাতত্থ্- 
বিলাসের হেতু এবং এই দ্বিকটা জর্জ ওয়াশিংটনের বিদায়ী ভাষণে প্রপদী 
অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই সব যুদ্ধ আবার উপানবেশগুলিকে বহিরশক্রদের 
বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে এবং ব্রিটেনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
পারস্পরিক বিরক্তি প্রকাশে উদ্দুদ্ধ করেছে। 

১৭৫০ খুষ্টান্বে তেরটি উপনিবেশ একতাবদ্ধ হয়ে ওঠেনি । কিন্তু ১৭৫০ 
খৃষ্টাবের মধ্যেই তার1 বোঝাপড়ার সীমানাকে আর পশ্চিম প্রান্তে হটিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার অভিজ্ঞতার অংশভাগী হয়েছে । ব্রিটেনের পনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে 
ওদের,সকলের সমান অভিযোগ ছিল্‌। নিউ ইংলগ্ডের অর্থনীতি যখন দক্ষিণী 
কাপ মাল কিনতে স্থরু করল এবং তার শিক্পসংস্থ। বিনিময়ে দক্ষিণের জন্য 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে স্থরু করল তখন তাদের আর্থনীতিক স্বার্থ ও 
আর পরম্পরবিরোধী রইল না। 

পরবর্তী পচিশ বছরের মধ্যে কুশাসন ব্যবস্থার আরও কয়েকটি চুড়ান্ত ঘটনায় 
এবং অত্যাচারের ফলে অসহিঞ্ণতা বৃদ্ধি পেল এবং ব্রিটিশ আইনকে ফাকি দিয়ে 
চলার প্রচেষ্টা ক্রমে বিদ্রোহের আকার গ্রহণ করল। 
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“আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতংসিদ্ধ বলে মনে করি যে, সকল মানুষই জন্মলাভ করে 
সমান অধিকার নিবে এবং হৃষ্টিকর্তীর নিকট থেকে তারা কতকগুলে। অবিচ্ছেস্ভ অধিকার 
মিয়ে আমে, আর তাদের মধ্যে আছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা! ও নুখ-্সমৃদ্ষি লাভের অধিকার ।” 


বিপ্লব এবং স্বাধীনতা 


১৭৬০ খ্রীষ্টাব্ধে উপনিবেশ সম্পর্কে ব্রিটেনের “হিতকর অবহেলা”র নীতির 
অবসান ঘটল। নতুন উদ্যমে ব্রিটিশ বা মার্কেন্টাইল বাণিজ্যিক নীতির 
প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক ভাবেই উপনিবেশসমূহের অর্থনীতিতে বিপধয়ের 
সম্ভাবন! স্থচিত্ হল। কঠোর রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের ফলে 
সকল উপনিবেশের কাছে এধাবৎ যা প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্বশাসনের নামান্তর 
মাত্র ছিল তা! বিদ্িত হল। ১৭৬৩র ঘোষণা বলে আপ্যালাচিয়ান পর্বতশ্রেণীর 
পশ্চিমে ভূমি দান এবং বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ করা'হল। এর ফলে এঁ অঞ্চলে 
নৃতন স্বত্তাধিকারমূলক উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভব হয়ে উঠল। ফাটকাবাজ 
কিংবা ক্ষুদে চাষীরাও এ অঞ্চলে প্রবেশ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। 

এর ওপর আবার ব্রিটিশর! দ্বিগুণ ভাবে দৃঢ়সন্বল্প হয়ে বাণিজ্যিক নীতির 
প্রয়োগ এবং উপনিবেশ থেকে খাজন1 আদায় স্বর করল। এই সব বিধিনিষেধ 
এবং কর আরোপের ফলে ইংরাজ এবং গ্ুপনিবেশিক স্বার্থের মধ্যে একটা! প্রচণ্ড 
সংঘাত দেখ! দিল। 

বাণিজ্যিক সাস্রাজ্য গঠনের এই পুনরুজ্জীবিত নীতির বিরুদ্ধে গপনিবেশিক 
বিরোধিতা ছিল খানিকটা আর্থনীতিক প্রতিবাদ আর কিছুটা সংবিধানগত 
যুক্তি প্রদর্শন। উত্তরাঞ্চলীয় উপনিবেশগুলি যখন শুন্ক আইনসমূহ মেনে 
নিতে অসম্মতি প্রদর্শন করল এবং আমদানি এবং ব্রিটিশ দ্রব্যাদি 
ব্যবহার বর্জন করল তখন ব্রিটিশ পালিম়্াম্ণ্ট কিঞ্চিৎ নরম হলেন। ব্রিটিশ 
সরকার তখন ঘ্বৃণ্য ষ্্যাম্প এ্যাক্ট এবং টাউনসেগ্ড এ্যাক্ট বাতিল করে আরে! 
একটু নতি স্বীকার করলেন। এই টাউনসেও্ড খ্যাক্ট অনুসারে কয়েকটি সাধারণ 
পণ্যদ্রব্যের ওপর কর ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু কোনে। মতেই পালিয়ামেন্ট 
কর নির্ধারণে তার যে “অধিকার” বর্তমান তা ত্যাগ করতে রাজী হল না। 
উপনিবেশের মানুষরা এই “অধিকার” স্বীকার করতে রাজী হল না, অন্ততঃ 
যতদিন ন1 পালিয়ামেণ্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে ততদিন। 
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স্বাধীনতার যুদ্ধ জাতীয়তাবাদের অস্থ্থানের একটা নিখুত অভিব্যক্তি 
অয়। ওপনিবেশিকরা। রাজার প্রক্গা হিপীবে বিবেচিত হতে অস্বীকার করে 
'বিদ্রোহ করেনি, কিংবা পা্লিয়ামেন্টের আইন এড়িয়ে যাওয়াটাও তাদের 
অভিপ্রেত ছিল না । বরং তাদের এই আপত্তির ভিত্তি অন্যত্র । ইংরাজ হিসাবে 
তাঁদের তথাকথিত যে স্বাভাবিক অধিকার, পসই অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করার বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতিবাদ । তারা রাজ] তৃতীয়'জর্জের সরকারের 
বিরুদ্ধে শেষ পর্বস্ত যুদ্ধে নামতে বাধ্য হরেছে, কিন্তু তারা তাদের এযাংলো- 
স্তাক্‌সন এতিথ্ব বিসর্ঘন দিতে চায়নি । প্রকৃতপক্ষে, রাজ! এবং পালিগ়ামেণ্টের 
বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে সেই এতিহ্েরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রলে গণ্য 
করা যায়। 

দ্িধাগ্রস্থ উপনিবেশিকরা শেষ পধন্ত ১৭৭৬ খ্রীষ্টান্বের ৪ঠা জুলাই যা 
জারি করেছিলেন সেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রাজনৈতিক দর্শন উনবিংশ 
শতকের অধিকাংশ ইউরোপীয় সংস্কার আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। 
এই প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রের রচয়িতা! টমাস ছেফারসন তীর উদ্বারনৈতিক রাষ্ট্র 
দর্শনের মৃলমন্ব হিসাবে বলেছেন-_-“শাপিত শ্রেণীর সম্পত্তিই সরকারের 
স্তারর্গত অধিকারের একমাত্র ভিন্তি।” এই কারণে, নতুন জগতের ইতরাজ 
উপনিবেশগ্তলিতে ঘে বিপ্লব ঘটেছে তা! শুধু স্বাধীনতার যুদ্ধমাত্র নয়। যে 
শক্তিশালী রাজনৈতিক চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের রাজনৈতিক 
কাঠামোকে ক্রমশঃ বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল, এই বিপ্লব ছিল তারই অভিব্যক্তি- 
মাত্র। 

উ্পনিবেশিক জনগণের চারটি বিশিষ্ট শাখা এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে 
শক্তি দান করেছে । এব। হলেন দক্ষিণের বৃহৎ চাষীগোষ্ী, উত্তরের ব্যবসায়ী বৃন্দ, 
ছোট্ট চাধীকৃূল, এবং বন্দর-নগরী এবং শহবের মজুবদূল । 

দক্ষিণের বৃহৎ চাষীদল উত্তরাঞ্চলের মৃহাজনদের তাদের ব্যবসায়ের 
উপর প্রন্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। এরা ব্রিটিশ নীতির দ্বারা 


শ্বাধীনতার সম্দ রচলী- ক্রাংকলীন, জেফরমন, এডামস, শিভিংষ্টোন এংং মেয়ম্যান 
কাধরত। এলোনজো! চ্যাপেল অঙ্কিত মুল চিত্রের প্রতিলিপি। সনদে উল্লিখিত “মানুষের 
স্বাভাবক অধিকার" কথাটি ইংরাজ দার্শনিক জন লকের (১৬৩২-১৭৪) ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত । 
১৭৮৯ হ্বীষ্টাবে মানুষের নিজম্ম আঁধকংর সম্পর্কে ফরানীর। তাদের সনদ ঘোষণ। করে এই 
ধারা অন্মরণ করেছিল 1 
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সমর্থনপুষ্ট মনে হয়েছিল । এ ছাড়া আপ্যালাচিয়ান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে সীমানা 
রুদ্ধ করার বিরুদ্ধেও তাদের প্রতিবাদ ছিল। 

উত্তরাঞ্চলের বণিকগণ তাদের বাণিজ্য-ব্যবস্থার উপর বিধিনিষেধ 
আরোপিত হওয়ায় এবং পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির ফাটকাবাজি থেকে বাদ পড়ায় 
অঙ্গযোগ করে। 

ছোট কিষাণরা বাণিজ্য-হ্বাস ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার ফলে তাদের 
উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য কম করতে হয়, অধিকন্তু ১৭৬৩ রষ্টাব্ের ঘোষণার 
ফলে সীমান্তের পত্তনী তাদের কাছে অবরুদ্ধ হওয়ার জন্যও তারা! প্রতিবাদ 
জানায়। 

শহরের ম্জুররা ধনিকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এই 
শক্তিশালী ভদ্র সম্প্রদায়ের সমর্থনে ছিল পালিয়ামেপ্টারী নীতি । মজুর- 
শ্রেণীর জনগণ রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং সামাজিক অসামগ্রস্ত হেতু 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারাই কঠঠর বিপ্লবীতে পরিণত হয়। 

বিপ্লববাহিনীর অধিকাংশ গোলাবারুদ ফ্রান্স থেকে সংগৃহীত হত। 
এরাই মাফ্চিনীদের উগ্রতম মিত্র । প্ররুতপক্ষে, ফরাসী সহায়তা ব্যতিরেকে 
এই দৈন্যবাহিনীর পক্ষে এই যুদ্ধ বেশী দিন চালানো যেত না। কারণ, 
এই যুদ্ধে ব্রিটিশ মূলতঃ স্বদেশের অনৈক্যহেতু এবং রণকৌশলের ছুবলতার 
জন্য পরাজিত হয়েছে । জন এডামপ প্রথম দিকে কোনে রকম “বিজড়িত 
মৈত্রীর" প্রবলতম বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈপ্লবিক প্রয়োজন 
এমনই আকার ধারণ করে যে, কংগ্রেস শেষ পন্ত বেঞ্ামিন ফ্রাঙ্কলীনের 
উপর ফ্রান্সের সঙ্গে “আক্রম্ণমূলক এবং আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী” চুক্তি সম্পাদনের 
ভার অর্পণ করলেন । 

স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে থেকেই উপনিবেশের অর্থনীতি 
প্রভৃত পরিমাণে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছিল। এই কারণে, সমরকালে, যদিও 
ত্রিটেনের সঙ্গে বাণিজোর মূল যোগস্থত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তথাপি 
খউপনিবেশিক জনগণকে অহ্তুক ক্লেশ ভোগ করতে হম্ঘনি। এ ছাড়া, 
ফরাসী, স্প্ানিশ এবং ওলন্দাজরা চিরদিনই উপনিবেশের সঙ্গে ব্রিটেনের 
বাণিজা-ব্যবস্থা লুন্ধ দৃষ্টিতে দেখেছে ওপনিবেশিক বন্দর থেকে ব্রিটিশ 
বাণিজ্যিক জাহাজ অপসারিত হওয়ায় তারা এখন শূন্য স্থান গভীর আগ্রহে পূর্ণ 
করতে অগ্রসর হয়ে এল । 
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দিম যুদ্ধ--( এলোনজে। চ্যাপেলের অঙ্কিত চিত্র) ১৭৭৫ শ্রীষটাবের 
১৯শে এপ্রিল, লেকসিংটনের একটি ক্ষপ্ন 'মিনিটম্যান' বাহিনীর সঙ্গে একটি ব্রিটিশ 
বাহিনীর গোল-বিনিময় ঘটে। এর ৭৮ মান পরে প্রতিরোধের অবসান ঘটে। 


এর উপর, অনুমান করা যায় প্রায় ২,০*০ হাজার আমেরিকান তাদের 
নিজন্ব (প্রাইভেট ) নৌকা, বড় ভিডি প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, 
আইনসনম্মত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বাজেয়াপ্তীকরণ, চোরাচালান ও অবরোধ 
ডিডানো। প্রভৃতির মাধামে অপরিমিত লাভের আশায়। বান্তবিকপক্ষে, জাহাজ 
ও পণাত্রব্যাদির প্রভৃত ক্ষয়ক্ষতির জন্যই ইংরাজ বণিকের1 সত্বর যুদ্ধ 
অবসানের জন্য দাবী জানাতে বাধ্য হয়। 


যদিও বিপ্লবের কালে উৎপাদনের দিক থেকে মাঞ্চিন অর্থনীতি 
যথোপযুক্তভাবে সবল ছিল, তথাপি কোন রকমের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার 
অভাবে সামরিক সরবরাহের প্রচণ্ড ঘাটতি ঘটে । কর আরোপের ক্ষমতা" 
বিরহিত অবস্থায় কংগ্রেস অঙ্গরাজাগুলিকে শুধুমাত্র অর্থসংগ্রহের ও প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করতে পারতেন। কিন্ত জনসাধারণ কেন্দ্রীভূত 
সরকারের প্রতি সমভাবাপন্ন থাকায় এবং কর-ব্যবস্থার প্রতি তাদের বিরোধিতা 
থাকায়, রাজ্যগুলি অনেক সময় প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে বিরত থাকড। 
অনেকেই চারপাশে যে সংগ্রাম চলছে তা এক রকম উপেক্গা করেই দৈনন্দিন 
কাজকর্ম যথারীতি করে যেত, ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের চিন্তাও কেউ 
করেনি। 


খনি 


অন্থ দিকে আবার সাধারণ সৈনিকের দৃঢ় চিত্ততা, আমেরিকান আন্দোলনের 
:সহায়তায় ফরাপীদের দ্বার! শিষুক্ত ইউরোপীয় যোদ্ধাদের প্রশংসা লাভ করেছিল। 
জেনারেল ডি কালব, ১৭৭৭ গ্রীষ্টাব্ধের তীত্র শীতে ওয়াশিংটনের ক্ষুধার্ত, শীতার্ত 
সৈশ্যবাহিনীর সঙ্গে ভ্যালী ফোরজে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ইউরোপের 
কোনো সৈন্যদল এতখানি তিতিক্ষাভরে কেশ সহ করে লড়াই করবে ন]। 
লাফায়েৎ নামক আর একজন ফরাসী জেনারেল সগর্বে লিখেছিলেন, “এতখানি 
বুতৃক্ষা, নগ্নতা, ক্লেশভোগ সহ্হ ক'রে এবং সম্পূর্ণ বিনা বেতনে যুদ্ধ একমাত্র 
নাগরিক সৈম্বরাই করতে পারে |” 

ভ্যালী ফোরজের স্থৃভীত্র শীতকালের পর বিপ্লবের জয়লাভের আশ" 
অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল । কয়েকটি মাফিনী বিজয়লাভ সৈন্যদের প্রাণে 
আনন্দসধার করল। আঁর যে ব্রিটিশরা এই সংকটের পরিসমাপ্তি আশা 
করেছিলেন তারা ক্রমেই যুদ্ধবিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, কারণ এই যুদ্ধে করের 
ভার বেড়ে যাওয়ার সম্ভীবন! ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠল। প্যারিস চুক্তি (টিটি 
অব প্যারিস) সম্পাদিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই শান্তির প্রস্তাব 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। যে প্যারিস চুক্তির ফলে আমেরিকান 
বিপ্লবের অবসান ঘটে তা উভয় শক্তির দ্বারা ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্ষে চুড়ান্ত ভাবে 
স্বাক্ষরিত হয়। 

নতুন জাতির কয়েকটি আর্থনীতিক বিভাগে এই শান্তির ফলে কিঞ্চিৎ 
আধিক দৈন্য স্থচিত হল। যুদ্ধকালীন তেজী চাহিদার রাতারাতি অবসান 
ঘটল, এক সর্বজনিক শক্রর বিরুদ্ধে যে একতা দানা বেধে উঠেছিল তাও 
তেমনই ভাবে নিরুদ্দেশ হল । অধমূর্ণরা দেনার পরিমাণ হাস করার অন্থুরোধ 
জানালেন, এমন কি পুরোপুরি মকুবের দাঁবীও জানালেন । রপ্তানির যে সব 
বাঁধা নির্গমন পথ ছিল সেগুলি, বিশেষতঃ ব্রিটিশ এছ ইণিজের বাণিঙ্থ্যের 
পথ রুদ্ধ হওয়ায় পণাদ্রবোর দাম পড়ে যাওয়ার ফলে চাষীরা নতুন করে 
দর্দশাগ্রন্ত হয়ে পড়ল। যুদ্ধকালে যে সব শিল্পসংস্থা অস্কুরিত হয়েছিল তাদের 
উৎপন্ন পণ্য গুদামে জম হতে লাগল আর অন্যদিকে ইউরোপীয় দ্রব্যসস্তার 
বিনা বাধায় এসে গৃহজাত দ্রব্যসস্ভীরকে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান গ্রহণ করল । 

যাই হোক, একদিকে যেমন অর্থনীতির কয়েকটি অংশে মন্দীর চাপ 
পড়ল, তেমনই আবার অন্য কয়েকটি অংশের অবস্থা সক্রিয় এবং সম্প্রসারণশীল 


ইয়ে উঠল । 


বহির্জগতে পণ্যদরব্যাদির নতুন করে চাহিদ! বৃদ্ধি পারায় দক্ষিণী কৃষকরা 
বিশেষ উপকৃত হন। আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য, যথা জমির উন্নয়ন, থাল খনন, 
মাশুল আদায়ের জন্য চুঙ্গীঘর এবং উৎপাদনকারী কোম্পানী প্রভৃতি নির্মাণের 
প্রয়োজনের চাহিদ1 বৃদ্ধি পেল। বাণিজ্য অনেক দিক থেকে উপকৃত হল-_ 
যেমন ইউরোপে সরাসরি রপ্তানি-করা কয়েকটি আমেরিকান পণোর ওপর 
তখনও ত্রিটিশ আম্গকৃল্য ছিল, এ ছাড়া মাকিন বাণিজ্যের জন্য ফরাসী ওয়ে 
ইণ্ডিজের দ্বারও উন্মুক্ত হয়ে গেল। আরও হল্যাগ্ড, প্রাশিয়া ও স্থইডেনের 
সঙ্গে বাণিজ্যিক মৈত্রী সম্পন্ন হল। 

তবে নতুন আমেরিকান অর্থনীতি এবং তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 
সম্ভাবনাকে ছূর্বল “আর্টিকলস্‌ অব কনফেডারেশনে'র সঙ্গে বোঝাপড়া করতে 
হয়েছে। আর্টিকলস্‌ অব কনফেডারেশন আমেরিকান গঠনতন্ত্র ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 
গৃহীত হওয়ার পূর্বকাঁল পর্বন্ত সমগ্র নীতির নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমষ্টি হিসাবে 
গণ ছিল। এই আর্টিকলস অব কনফেডারেশন ব্াবস্থায় গঠিত জাতীয় 
সরকার প্রকৃতপক্ষে শক্তিহীন ছিল, কারণ প্রতিটি রাজ্যকে তাদের স্ব স্ব ক্ষমতার 
অনেকখানি ধরে রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছিল । এমন কি তারা নিজন্ব 
মুদ্রার ব্যবস্থা! পর্যন্ত চালু রাখতে পারত। 

অঙ্গরাষ্ট্গুলির জাতীয় রাজস্ব তহবিল গঠনে অনিচ্ছা ছিল। সমকালীন 
আর্থনীতিক মন্দার সঙ্গে যে সব সামাজিক এবং আর্থনীতিক রূপান্তর ঘটেছিল, 
তার ফলে জাতীয় সংকট বৃদ্ধি পেতে লাগল । জাতীয় রাজস্ব আত্যন্তরীণ দায়- 
দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে অপ্রচুর ছিল, বৈদেশিক খণের পরিমাণ ১৭৮৩ স্রষ্টা 
৩১১০০১০০০ ডলার থেকে ১৭৮৭ খ্রীষ্টান্মে ১১,৪০০,০০০ ডলারে বর্ধিত হয়েছিল। 

দুর্বল “আর্টিকলম্‌ অব কনফেডারেশনের” পরিবর্তে একটি নৃতন শক্তিশালী 
জাতীয় সরকার গঠন করা ছাড়! আর উপায় ছিল না। রাজ্জনৈতিক বিভ্রান্তি 
এবং প্রজ্জলিত আন্তরাজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতা, আর্থনীতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে গ্রাস 
অরাজক অবস্থা প্রভৃতির ফলে নতুন সরকার গঠন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে 
উঠেছিল “চিরন্তন সংযুক্তিএবং সম্বদ্ধি লাভের যেটুকু আশা ছিল তা পূরণের জন্য । 

অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর “উপযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র, গঠনের জন্ত এবারও 
জনগণের চারটি বিভিন্ন অংশ থেকে দাবী এলঃ (১) যথেষ্ট কাগজী অর্থ 
(পেপার মনি), লম্নীবগড এবং সার্টিফিকেটের অধিকারীবৃন্দ, (২) উন্নয়নশীল 
উংপাদকবৃন্দ, ধীর বিদেশী দ্রব্য এবং ব্যবসায় সংস্থার প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, 


৩১ 


সংরক্ষণ চেয়েছিল, (৩) আভ্যন্তরীণ বাবসারীবুন্দ, ধার। চেয়েছিলেন একটা স্থৃদৃঢ় 
মুদ্রা-ব্যবস্থা আর অনিয়ন্ত্রিত আর্তরাজ্য বাণিজ্য এবং (৪) জমির ফাটকাবাজ, 
যাদের ধারণ! হয়েছিল ধে একট। দৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলে তাদের 
জযিজমার দাম বাড়বে । 

উপরন্ত, আর্থনীতিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন 
অনেক ব্যক্তিও স্থদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের স্বপক্ষে ছিল। আমেরিকান 
জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় তারা প্রণোদিত হয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদ তখন 
সমগ্র নতুন জাতির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে এসেছিল । 

স্দূঢ় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবক্তীরা কিন্ত প্রবল বাঁধা পেলেন দেনদার- 
গোষীর কাছ থেকে । পশ্চিম সীমান্তের ক্ষুদ্র চাষীদের এই গোষ্ঠী মনে 
করেছিল যে স্বতন্থ রাজ্যগুলো ওদের “সম্ভার টাকার অভিলাষের প্রতি 
অধিক সহামুভূতিসম্পন্ন হবে। এই সব দেনদার প্রচণ্ড সমর্থন পেয়েছিলেন 
সেই সব ব্যক্তিদের কাছ থেকে ধারা আশংকা করেছিলেন যে স্বদৃঢ় কেন্দ্রীয় 
সরকার গঠিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষু্ন হবে হয়ত। 

দেনদার এবং পাওনাদারদের সংঘর্ষ মাসাচুসেটসেই তীব্র ভাবে প্রকটিত 
হল, সেখানকার কর-বাবস্থা চাষীদের ক্ষতি করে পাওনাদারদের প্রতি 
অধিকতর পক্ষপাতিত্ব করত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সব অধমর্ণ চাষীরা রাজ্য 





আইন তারিখ মুখ্য ধার! 


নেভিগেশন এ্যান্ট ১৬৫১ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সব পণ্যদ্রব্য বাণিজ্য 
করা হবে তা ব্রিটিশ বা আমেরিকান জাহাজ 
মারফৎ হবে 

ষ্রেপল গ্যা্ট ১৬৬৩  ইউরোগীয় পণ্ত্রব্য ইংলিশ বন্দর থেকে 
কলোনীর জন্য চালান দিতে হবে 

নেভিগেশন খ্যাক্ট ১৬৯৬ পূর্ববর্তী আইনকে কঠোরতর ভাবে বলবৎ 
করা হবে 


উলেনস এ্যাক্ট ১৬৯৯  পশমে আন্তঃউপনিবেশ বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণ 
আর্টিফিসারস এ্যাক্ট ১৭১৮  ইংলগু থেকে কলাকুশলী কমাদের লুন্ধ করে 
আনী নিষিদ্ধকরণ 


মোলাসেস থ্যান্ট ১৭৩৩ চিনি, ঝোলাগুড়, রাম, ম্পিরিট প্রভৃতি 
দ্রব্যাদি অ-ব্রিটিশ অঞ্চল থেকে আমদানির 
ওপর করভার আরোপ 


এই জব পার্লামেন্টীয় 





সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্্ বিদ্রোহ স্থরু করল। মাসাচুসেটস সরকার 
কয়েক মাসের মধ্যে এই বিদ্বোহ দমনে অসমর্থ হওয়ায় এই বিদ্রোহ অধমর্ণদের 
উদ্দেশ্ত পূরণের পক্ষে স্ববিধাজনক না হলেও জনগণকে স্বদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন করে তুলল । একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি এই 
পরিস্থিতি সম্পর্কে. মন্তব্য করে বলেছেন__“দরিদ্রের উচ্চাশা এবং ধনীর লোভ 
'".ছোটখাটে। ধরনের রাজা সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ রাখা কখনও সম্ভব নয়” 

এই পরিস্থিতিতে 'গঠনতান্ত্রিক সম্মেলন" বা “কনষিট্যুশন্যাল কনভেনসন" 
যখন চুড়ান্ত ভাবে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্ে ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠিত হল, তখন মনে 
হয়েছিল যে পরম্পর বিবদমান স্বার্থের সংঘাতে এই সম্মেলনে হয়ত বিশ্বের 
স্্টি হবে। 'প্রতিনিধিবর্গ বাণিজ্যিক এবং কষিজীবি উভয়বিধ ধনতন্ত্ের 
স্বার্থ সংরক্ষণমূলক একট] ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার সম্মখীন 
হলেন। বাস্থবিকপক্ষে একট! উন্নয়নশীল নতুন জাতি যখন একই সঙ্গে বহু দিকে 
উন্নতির জন্য উদ্যত হয় তখন যে সব সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে এই 'প্রতিছন্দিত। 
ছিল সেই জাতীয় আরে! অনেক সংঘর্ষের অগ্রপথিক। তাই কনভেনশনের 
আপোষমূলক বোঝাঁপড়াগুলো জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের অনৈকোর 
অভিব্যক্তি না হয়ে, জাতির পক্ষে প্রবলতর শক্তির উৎস হয়ে উঠল। জাতীয় 
অর্থনীতিতে একটা ভারসাম্য রক্ষাব ধার] এইভাবে প্রবন্তিভ হল। 














আইন তারিখ মুখ্য ধারা 
স্থগার এ্যাক্ট ১৭৬৪ মোলাঁসেস এাক্টের অন্ততুক্তি কর অর্দেক করা 
হয়, কিন্ত প্রয়োগ কঠোরতর হয় 
্যাম্প এ্যাকট ১৭৬৫  আবগারী কর কয়েকটি বিশেষ দলিল এবং 


বিলাস উপকরণের প্রতি প্রযুক্ত 

কোরার্টারিং গ্যাক্টী ১৭৬৫ আমেরিকায় ব্রিটিশ সেনাদের সরাইখানা, 
চাখানা বা খালি বাড়িতে থাকতে দিতে হবে 

ডিক্লেয়ারেটারি এ্যাক্ট ১৭৬৬ ঘোষণা করে রাজ। এবং পালামেণ্ট উপ- 

: নিবেশের সর্বময় কর্তা 

টি এ্যাক্ট ১৭৭২ ব্রিটিশ রপ্তানিকারদের উপর আমেরিকায় 
রপ্তানিকুত চায়ের উপর ধার্য কর কম করা হয় 

বোষ্টন পোর্ট বিল ১৭৭৪ যতক্ষণ না "ঝষ্টন টী পার্টি” দারা সমুদ্ধে 
নিক্ষিপ্ত চা-এর সম্পূর্ণ দাম দেওয়া হয়, 
ততকাল বষ্টন বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয় 

মাসঃ গভঃ এাক্টী. ১৭৭৪ মাসাচুসেটস গভর্ণমেণ্টের ওপর রাজকীয় 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ। কগোরতর কর! হয় 
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যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র 
যদিও ১৭৫ বছর 
আগে রচিত 
হয়েছে, তথাপি 
আজে! তা সজীব, 
সক্রিয় দলিল। 
বছরের পর বছর 
সংবিধানকে সং- 
শোধন করা হয়েছে 
শিরস্তর তাঁর নতুন 
ব্যাখা। দান করা 
হযেছে এক সজীব 
সমাজ কতৃকি শষ 
নতুন নতুন প্রশ্নের 
সন্মুধীন হওয়ার 
প্রয়োজনে । 


গঠনতন্ত্র গৃহীত 
হণ্যার দু'বছরের 
মধ্যে প্রতি 
নাগরিকের স্বাপি- 
কার সংরক্ষণে 
দশটি নতুন মং 
শোধনী ধারা যুক্ত 
হয়। এই সব সং- 
শোধনী ধার। তখন 
থেকে “বিল অব 
রাইটস*বামৌলিক 
অধিকারের মন্দ 
নামে পরিচিত। 


্ 
- পিপল এ পলাতহ 


পাতি 
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১৭৯১ শ্রীষ্টা্ব থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র আর তেরটি সংশোধনী দারা 
সংগঠনতঙ্্রে সংযুক্ত হয়েছে । এই সংবিধান জাতির প্রতিষ্ঠাতাগ্জের স্থগভীর 
দৃরদৃষ্টিরই পরিচায়ক। কারণ তার! এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার দ্বারা অদৃষ্পূর্ব সমস্তার সমাধান সম্ভব 
হয়েছে । 

মুখ্যতঃ, গঠনতন্্ব অনুসারে প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ুকে কছু পারমাণে 
তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা পনিহার করে যুক্তরাষ্্ীয় সরকার দিতে হয়েছে। 
প্রতিটি রাজ্য কতখানি সার্ভৌমত্ব নিজের হাতে রাখবে এই নিয়ে রাষ্ট্রপতি 
ওয়াশিংটনের গ্রথম বারের মন্ত্রীসভার ভিতরের এবং কাছাকাছি লোকদের 
মধ্যে এক আদর্শগত বিরোধের সুত্রপাত হয় । 

রাজস্ব সচিব আলেকজান্দার হ্ামিলটনের নেতৃত্বে একটি দল স্থদৃঢ 
কেন্দ্রীয় সরকার গঠনেব স্বপক্ষে ছিলেন । পবরাষ্ট্র সচিব টমাস জেফারসনের 
নেতুত্বে এই মতের বিরোদী দল শক্তিশালী, কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি সম্পর্কে 
আত্গ্কিত ছিলেন, তাদের মতে 'গ্রতিটি অঙ্গরাজ্যের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর 
জোর দেওয়া উচিত। এই মৌলিক গঠনতান্ত্বিক বিতর্ক এক বা ভিন্ন রূপে 
আজ পধস্ত চলে আসছে। 

ওয়াশিংটনের প্রথম দফার শাসনকালের শেষ পর্বে ( ১৭৮৯-৯৩) এই 
বিরোধ থেকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল হ্থ্ট হল। হ্যামিলটন- 
গোঠিরা 'ফেডারেলিষ্টস নামে পরিচিত হলেন, আর জেফারসন-গোার! 
রিপাবলিকান" নাষে পরিচিত হলেন। হ্যামিলটনের সাংবিধানিক ব্যাখ্যার 
বিরোধিতা ছাডাণ, জেফারসন সেক্রেটারি অব ট্রেজীরি হিসাবে হামিলটনের 
আর্থনীতিক নীতির ও বিরোধিতা স্থুক করলেন। 

হামিলটনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্্রায় সরকার কিছু রাষ্ট্রীয় ণতার গ্রহণ 
করসেন, একটি ইউনাইটেড ই্রেটস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কবলেন এবং আবগারি কর 
প্রবর্তন করলেন। জেফারসন অনুভব করলেন যে, এই সব মাইনাবলী 
ফেডারেল সরকারকে অনাধ্য শক্তিতে সমৃদ্ধ করছে এবং সেই সঙ্গে 
অঙ্গরাজাসমূহেন ক্ষমতা খর্ব করেছে। তার আরও মনে হল যে, পল্লী-অঞ্চলের 
চাইতে শহরাঞ্চলের প্রতি অপিক পক্ষপাত প্রদর্শন করা হচ্ছে, আর বণিক 
সম্প্রদায় এবং মহাঁজনদের (ব্যাঙ্কীর) অতিরিক্ত শমতা দেওয়। হচ্ছে, ফলে 
সাপারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুপন হচ্ছে । 
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প্রাথমিক মান সমাজের অভিজাত গোষ্ঠীকে তোষণ করার জন্ত যদিও 
হামিলটনকে প্রায় সমালোচনা কর! হয়, তবু তার আর্থনীতিক নীতির 
লক্ষ্য ছিল একটা স্বনিয়ন্ত্রিত এবং উন্নতিশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা । 
তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমৃদ্ধি নির্ভর করে "ব্যক্তি-স্বার্থ এবং সরকারের 
মধ্যে স্বার্থের. যোগস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর ।” দেশের আমানত ব্যবস্থাকে 
স্নদুট করে তোলার জন্য তিনি বিশেষভাবে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি 
অন্ভব করেছিলেন যে, আভান্তরীণ শৃঙ্খল! এবং আন্তর্জাতিক সম্মান বৃদ্ধির 
জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন । 

আমানত সমশ্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পফিত হল খণ শোধের সমগ্তা-_- 
আভান্তরীণ এবং বৈদেশিক--ছু" তরফের কাছ থেকে বৈপ্লবিক এবং যুদ্ধোত্বর- 
কালীন সরকার এই খণ গ্রহণ করেছিলেন। এই সব সরকারী দেনার 
(তৎঙ্গে রাজ্যসমূহ্র যুদ্ধকালীন খণ যার ভার যুক্তরাষ্্রীয় সরকার গ্রহণ 
করেছিল ) মোট পরিমাণ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারের মত । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পক্ষে এই খণের পরিমাণ প্রভৃত বিবেচনা! করা! চলে । 

হামিলটনের পরামর্শেই অঙ্গরাজ্যসমূহের যুদ্ধকালীন খণের দায়িত্বভার 
যুক্তরাষ্ত্বীর় সরকার গ্রহণ করেছিলেন, জেফারসন এবং আরো অনেকের 
তীব্র বিরোধিতা সবেও একাজ করা হয়; জেফারসম প্রভৃতি অবশ্ঠ ন্যায় 
সঙ্গতভাবেই মনে করেছিলেন যে এতদ্বারা অঙ্গরাজ্যের মূল পাঁওনাদারদের 
(ক্রেডিটার) চাইতে বেশী লাভবান হবে ফাটকাবাজ শ্রেণীর যানুষ ৷ 
হামিলটন কিন্তু জোরের সঙ্গে বললেন যে, এই সব ধণের চুড়ান্ত পরিশোধ 
করা দরকার, নবগঠিত রাষ্ট্রের আমানত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য । 

তিনি যুক্তি দিলেন যে, জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থাকে স্্প্রতিষ্ঠিত করা কিছুতেই 
সম্ভব হবে না যদি না সরকারী খণের হস্তান্তরকরণের নিরাপত্তা বা সিকিউরিটি 
অব ট্রান্সফার ব্যবস্থা করা হর) তিনি আরে অন্গভব করলেন যে, খণের 
পাওন। মিটিয়ে দিলে পরিণামে কে উপৃত হবে সেই প্র্থ অবান্তর । 

জাতির নতুন রাজধানী (ওয়াশিংটন ডি. সি.) দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
হোক-_জেফারসনের এই বাসন! মেনে নিয়ে হামিলটন এবং তীর অনুগামীরা 
তাদের স্বপক্ষে প্রচুর দক্ষিণাঞ্চলীয় ভোট সংগ্রহ করেন এবং এই সব ভোটের 
জোরে হামিলটন তার পরিকল্পিত ব্যবস্থা কংগ্রেসে পাশ করিয়ে নেন। 
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যুক্তরা্টেরে সরকারী আমানত (মুদ্রা) ব্যবস্থাকে স্তপ্রতিট্টিত করা, 
নিঃসন্দেহে রাজন্ব সচিব হিসাবে হামিলটনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব? 
জাতিনন ভবিষ্যৎ আর্থনীতিক উন্নয়ন এই ভিত্তির উপর প্রতিষিত। গোপন অর্থ 

[ঃ বেরিয়ে আসতে আরন্ত করল আর জনগণের নতুন প্রজাতন্ত্রের উপর 
বিশ্বাস হদুঢ হল । 

যে বিষয়টি শেষ পরন্থ দলগত আন্তগত্যকে একটা আকার দান করল 
এবং ইতিমধ্যেই ঘে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছিল তাঁকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে 
গিয়েছিল তা" হল একটি ইউনভিটেড ্রেটস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য হামিলটনের 
প্রস্তাব । 

এই ব্যাঙ্কের দ্বারা বিবিধ প্রকার কর্মসিদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়। 
(১) এই ব্যাঙ্ক নগদ টাকা হিসাবে প্রচলনের জন্য নোট বাজারে চালু 
করবেন। তার ফলে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপযুক্ত মূল্যমানের মূদ্রা চালু 
থাকবে। (২) বগু বিক্রী প্রভৃতি ব্যাপারে ফেডারেল সরকারের আর্থনীতিক 
এজেণ্ট হিসাবে কাজ করবেন। (৩) জনসাধারণের অর্থের নিরাপদ জমার 
ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হবে এবং মাঝে মাঝে সরকারকে অর্থঝণ দান 
করবে। (৪) বাণির্গাক লেনদেনেব উপযোগী কাজ চালু রাখার জন্য 
ব্যাঙ্কের সৃযোগ-নৃবিধা দান করবে এবং ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য-প্রচেষ্টায় খণ 
দান করে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সবিধা করে দেবে। 

জেফারসন আপত্তি করলেন যে, এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক একচেটিয়া 
অধিকার লাভ করবে এবং অঙ্গরাজ্যের ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে অসঙ্গত প্রতিযোগিতা 
করবে। তিনি এই প্রস্তাবকে সংবিধান-বিরোধী আখ্যা দিলেন, কারণ 
সংবিধানে বিশেষ করে এই জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কোনো ধারা নেই। 
এর ফলে, সর্বপ্রথম সংবিধানের কঠোর বনাম উদ্ারনৈতিক ব্যাখ্যার প্রশ্ন 
এবং “নিহিত ক্ষমতার” (1001161 0০৬5) নীতির কথা বড হয়ে 
দেখা দিল। সী 

হামিলটন-পহ্ীর] যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, সংবিধানকে সরলভাবে ব্যাখ্য! 
করতে হবে, যেহেতু গঠনভঙ্থ প্রণেতাগণ ছারা উপলক্ষিত হয়েছিল যে 
সাংবিধানিক দলিলে উল্লিখিত বিষয়াবলীর মধ্যে ফুক্তরাই্্রীয় সরকারের 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে ন1। হামিলটন যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, এই 
ধরনের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষমতী সংবিধানের ১ সংখ্যক ধারায় নিহিত আছে: 


ধটাচে 


এই ধারায় বল! হয়েছে যে,. "যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে সংবিধান অন্থসারে থে 
সব অধিকার দেওয়া আছে তা যথাথভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন 
অন্থসারে সকল প্রক্ষার প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত আইন প্রণয়নের অধিকার 
কংগ্রেসের থাকবে ।” হ্যামিলটন যুক্তি দেখালেন যে, এই প্রয়োজন অনুসারে 
কথাটির অর্থ 'িপযুক্ত' একটি জাতীয় ব্াক্থ, মুদ্রা-প্রচলন ও জাতীয় আমানত 
ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে সংবিধান নির্দিষ্ট দারিত্ব পালনে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে 
উপযোগী হবে। 

জেফারসন কিন্তু সংবিধানের কঠোরতম ব্যাখার স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে 
যেতে থাকেন। তিনি অনুভব করলেন যে, স্রকার শুধু সেই অধিকারই 
প্রয়োগ করতে পারে যা স্ুম্পষ্টভাবে সংবিধানে উল্লিখিত আছে। 

হামিলটনের স্থপারিশই টিকে গেল। প্রচণ্ততম বাঁধ সত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রথম ব্যাঙ্ক কংগ্রেসের কাছ থেকে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছরের সনদ লাভ 
করল। ব্যবস্থা হল, এই ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ১০ মিলিয়ন ডলারের 
এক-পঞ্চমাংশ যুক্তরা্্ীয় সরকার দেবেন আর বাকী অংশ আসবে সাধারণ 
লমমীকারকদের কাছ থেকে । এই সব সাধারণ লক্মীকারকরাই ব্যাঙ্ক পরিচালনা 
করবেন সরকারের তীস্ষ পর্যবেক্ষণাধীন থেকে । রাজন্ব সচিবের উপর 
ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নিরীক্ষণ করার ক্ষমৃতা অর্পণ কর! হল । 

নতুন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্ধিত দায়িত্বের ফলে বাড়তি রাজন্বের 
প্রয়োজন হল । ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাই কংগ্রেস স্বদেশে চোলাই-কর!1 স্পিরিটের 
ওপর মোটা কর নির্ধারণ করলেন। এইভাবে কর নির্ধারণ করায় সীমান্ত 
অঞ্চলে ভীষণ অসন্তোষ সধশরিত হল, কারণ এখানকার অনেক অধিবাসী 
নিজেদের প্রয়োজনীয় মগ্যাদি নিজেরাই চোলাই করত, ফলে ১৭৯৪ খ্রীষটাবে 
“হুইস্কী বিদ্রোহ” স্থরু হল ওয়েষ্ট পেনসিলভেনিয়ায়। হাঁমিলটনের পরামর্শক্রমে 
ওয়াশিংটন সামরিকবাহিনী পাঠিয়ে সেই বিদ্রোহ দমন করে শৃঙ্খল! স্থাপন 
করলেন। এই ঘটনার ফলে গ্রাজম্ব যে খুব বেড়ে গেল তাঁ নয়। কিন্ত 
এতদ্বার1 প্রমাণিত হল যে নতুন সরকার তাঁদের প্রবর্তিত আইন বলবৎ করতে 
সক্ষম এবং দৃঢ়সংকল্প। 

আন্তজাতিক এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নতুন প্রজাতন্ত্রের সামর্থ্য পরীক্ষিত 
হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য তখনও প্রধানত: ইউরোপের ওপর নিরশীল | 
কিন্ত "প্যারিস চুক্তি, অনুসারে একটা নিয়মিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনে 


তক 


ইংলগু অসম্মত হল। এ ছাঁড়া, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সব দুর্গ ছিল সেগুলি 
হস্তান্তর করতে নম্বীকার করে ইংলগড আরেক দফা চুক্তি অগ্রাহহ করল। 
এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট এবং স্পানীশ ফ্লোরিডার মধাবর্ত সীমান্ত নদী মিসিসিপির 
ওপর নৌচালনা নিয়ে ও ম্পেনীয় অঞ্চল থেকে ইপ্ডিয়ানদের অত্রঞ্কিত আক্রমণ 
নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে স্পেনের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতে হল। যুক্তরাষ্ট্রকে ম্পেনীয়, 
ইংরাক্গ ও পঁফরাঁলীদের উত্তর আমেরিকায় ভূমিলিপ্লা শিয়ে নিরন্তর উৎগীড়িত 
হতে হয়েছিল | 

কিন্ত রাষ্্পতি হিসাবে ওয়াশিংটনের সামনে সবচেয়ে গুরুতর আন্তজাতিক 
সমহ্যার উদ্ভব হল ফরাসী বিপ্লবে যুক্তরা্ই সরকারি ভাবে কি ভূমিকা গ্রহণ 
করবে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের রাষ্টপতি পদে বুত 
হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরে ফরাসী বিপ্রবীদের ভাতে বাস্তিলের পতন 
ঘটল। বুরবন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্ুরথান প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের 
সহান্ভৃতি অর্জন করেছিল। আমেরিকানর! ফরাসীদের অন্থরে যে তাদের 
বৈপ্লবিক কর্মধারার প্রেরণা সার করেছে তার ন্জন্থ গর্ব অনুভব করল। 

কিন্তু যেই ফরাসী বিপ্লব “সন্্াসের রাজত্বে” পর্যবসিত হল এবং কয়েকটি 
ইউরোপীয় রাজতাম্ত্রিক সরকার ফরাসী বিপ্লব ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হলো, 
তখন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ফরাসীদের সমর্থনে অংশ গ্রহণ করা কঠিনতর হয়ে উঠল। 
ইংলগু যখন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে নামল তখন যুক্তরাষ্ট একটা সংকটের মুখে 
এসে দাড়াল। ফ্রান্সের কাছে আমেরিকার কিছু নৈতিক দায়িত্ব ছিল, কারণ 


সকল সম্প্রদায়ই দু'টি অংশে বিভক্ত, এক দিকে সামান্যসংখ্যক মাত্র, অপর পক্ষে অনেক'** 
এই প্রথম পক্ষ হলেন ধনী এবং স্শজাত। আর অপর পক্ষ জনসাধারণ'**জনসাধারণ 
উদ্দাম এবং পরিবর্তনশীল ; তার! কগাচিৎ য। নাধ্য ত। স্থির করতে পারে। সুতরাং শ!সন- 
বাবস্থাতে এই প্রথম পক্ষকেই একট! হুম্প& এবং স্থায়ী অংশ দিতে হবে 

-আলেকজান্দার হামিলটন 

সকল চোখ আজ উন্মীলিত, কিংবা! উন্মীলিত হচ্ছে মানবের অধিকার বিষয়ে | বিজ্ঞার্নের 
আলোক বিকীরিত হয়ে সকলের সন্দুখে যা নগ্র সত্য তা স্পষ্ট করে তুলেছে, এই মানব-সংসারের 
জনগণ তাদের জিন পিঠে নিয়ে ছন্মায়নি, আর ভাগ্যবান কয়েকজন বুটজুত! এবং কণ্টক 
পায়ে নিয়ে ঈশ্বরের করুণায় তাদের পিঠে সওয়ার হওযার জন্ত জন্মগ্রহণ করেননি 
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বিপ্লবের কালে ফরাসীরা আমেরিকাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু ফরাসীদের 
সাহায্য করার কোনো রকম প্রকাশ্ঠ প্রচেষ্টার অর্থ ইংরাজের কাছ থেকে পালটা 
আক্রমণ আমন্ত্রণ করা । 

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই অচল অবস্থা এক তুমুল রাজনৈতিক বিতর্কের 
তুফান উঠিয়ে দ্িল। জেফারসনীয় গোষ্ঠী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রতি প্রবল 
সহান্ভৃতিসম্পন্ন ছিলেন আর অন্যদিকে হামিলটন-গোঠী প্রচগুভাবে ব্রিটিশ 
সমর্থক ছিলেন। 

পরিশেষে সমগ্র জাতির ফরাসী সহানুভূতি এবং পররাষ্ট্র সচিব জেফারসনের 
প্রবল বাধা সত্বেও ওয়াশিংটন ১৭৯৩ খ্রীষ্টার্ধে বিতর্কমূলক নিরপেক্ষতার ঘোষণা 
জারী করলেন। ১৭৭৮ খ্রীগ্রান্ে আমেরিকান বিপ্লবের সুচনায় ফ্রান্সের কাছ 
থেকে সাহায্যের আশায় যুক্তরাষ্ু ফ্রান্সের সঙ্গে যে “মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে, 
এই ঘোষণা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই চুক্তিকে নম্তাৎ করে দেয়। 

যে মুহূর্তে নিরপেক্ষতার নীতি বিঘোষিত হল, সেই মুহূর্ত থেকে এই 
নীতিকে মান্ত করে চলা বুটেন এবং ফ্রান্সের সামরিক কাধকলাপের জন্ব 
বিক্িত হয়ে উঠল। আমেরিকান জাহাজ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞামূলক 
আদেশ জারী ধরে বৃটেন বু আমেরিকান জাহাঞ্জ বাজেয়াপ্ত করল এবং 
জোর করে আমেরিকান নাবিকদের বুটিশ জাহীজে কাঙ্ছে নিযুক্ত করল। 
এই ঘটনায়, স্বাভাবিক কারণেই আমেরিকার জাতীয় মর্ধাদা ক্ষুপ্ন হল এবং 
জাতীয় বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল। 

যুক্তরাষ্টে বৃটিশবিরোধী মনোভাব প্রবল আকার ধারণ করল। ইংলগ্ের 
সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিল। বিশেষ করে, 
ওয়াশিংটন কতৃক বৃটেনের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেস্তে 
প্রেরিত জন জে যখন বুটেনের দাবী চাপানোর ব্যাপারটা মেনে নিলেন 
তখন অবস্থাটা চরমে পৌছলো। ওয়াশিংটন কিন্তু বৃটিশ-প্রদত্ত চুক্কির 
এই কড়া ধারাগুলি হজম করলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই কালে বুটিশের 
॥সঙ্গে আর একট] যুদ্ধ স্থরু করলে তার স্বদেশের পক্ষে তা' সর্বনাশকর হয়ে 
উঠবে। তার ব্যক্তিগত মর্যাদার ফলে কংগ্রেস এই চুক্তি মেনে নিলেন, সংকট 
থেকে ত্রাণ লাভ ঘটল। 

ওয়াশিংটনের নীতি ছিল "বিজড়িত মৈত্রী” পরিহার করে চলা। বিখ্যাত 
১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্ধের বিদারী ভাষণে একথা পুনরুল্লিখিত হয় এবং এই নীতিই 
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উন্বিংশ শতকে জাতির বৈদেশিক নীতির ভিত্তি স্থাপন করে। এই নীতি 
নির্ধারণে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে নিজের সম্পর্কে এবং ফেডারেলিষ্ট পার্টির পক্ষে 
বিরোধী রিপাবলিকান দলের তরফ থেকে তীত্র সমালোচনার সন্মুরণীন হন। 
যাই হোক, ফেডারেলিষ্টরা ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্ধের নির্বাচনে জয়লাভ করল এবং তার 
ফলে জন এডামস সভাপতি পদে আসীন হলেন। 

প্রেসিডেপ্ট হিসাবে এডামসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হল যুক্তরাষ্ট্রকে ফরাসীদের 
সঙ্গে যুদ্ধে বিরত রাখা, “জে চুক্তি'র ফলে ফরাসীরা অত্যন্ত সমরমুখী হয়ে 
উঠেছিল। কিন্ত এডামসের নেতৃত্বে ফেডারেলিষ্ট কংগ্রেস অনেক রকমের 
বিধিনিষেধ হ্ষ্টি করে রিপাবলিকানদের বিরোধিতা রদ করেন, প্ররুতপক্ষে 
ব্যক্তি-স্বাধীনতাও নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। এর ফলে বহু নাগরিক ক্তুদ্ধ হয়ে 
ওঠেন। বারো বছর ফেডারেলিষ্ট শাসনের পর মাফ্িন জনসাধারণ তাদের 
প্রতি বিশ্বাস হারায়, তারা এই দলের নামকরণ করেছিল “সম্পত্তিশালীদের 
দল”। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এরা টমাস জেফারসনকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত 
করেন এবং রিপাবলিকানদের হাতে শাসনক্ষমতা আসে । (এই কালের 
রিপাবলিকান পার্ট ধীরে ধীরে আধুনিক কালের ডেমোক্রেটিক পার্টিতে 
পরিণত হয়েছে, বর্তমান কালে রিপাবলিকান পার্ট নামে পরিচিত গোষ্ঠীর 
সঙ্গে এই দলটি এক মনে কর৷ বিভ্রান্তিকর হবে )। 

নতুন জাতি গঠনে ফেডারেলিষ্টদের অবদান অতি মহৎ। স্থদৃঢ় কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং দুর্ধর্ষ জাতীয় অর্থনীতি গঠনের কৃতিত্ব তাদেরই । যদিও 
জেফারসনের নির্বাচনের পর ফেডারেলিষ্ পার্টি স্তিমিত হয়ে আসে, এর প্রভাব 
অবশ্য 'তৎক্ষণাৎ স্তিমিত হয়নি। পরে দেখা যাবে যে, নতুন রিপাবলিকান 
সরকার ওয়াশিংটন এবং এডামসের ফেডারেলিষ্ট সরকার গঠিত আর্থনীতিক 
কাঠামোর ভিত্তিতেই কাজ করতে লাগলেন। 
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জেফারসন-যুগ 


“থাটি মাকিন মনে এই নিয়ে কোনে! প্রপ্নই উঠবে না যে আমাদের কিছু নাগরিকদের এবং 
ধন-সম্পদকে কিকিৎ বন্ধনদ্বশায় পাঠানে| উচিত, না ত1 স্বদেশে আবদ্ধ রাখাই সধৌস্তম ব্যবস্থা, 
এবং সেই নীতির প্রতিই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দান কর! উচিত য| উৎপাদক এবং কৃষিলীবিকে পাশাপাশি 
বনাবে এবং সকলের দ্বারপ্রান্তে সেই পারম্পর্িক শ্রম বিনিময়ের সুবিধা! এবং স্বপ্তি নিয়ে আসবে 
যা এতকাল আমর! নিরন্তর সংকটের ঝুঁকি নিয়ে নুদুর প্রান্তে স্ধান করে এসেছি***** 


--১৮০৮ গ্রীষ্টাব্দের এমবারগো গ্যাক্ট প্রসঙ্গে জেফারসন 


যে নির্বাচন জেফারসনীয় রিপাবলিকানদের ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় 
আসীন করে তা” জাতি হিসাবে আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে প্রথম 
“রাজনৈতিক বিপ্লব হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। এই নির্বাচনের 
গৃঢ় তাৎপর্য ছিল এই যে রাজনৈতিক ক্ষমতা উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে দক্ষিণে, 
ব্যবসায়ী-ধনতত্ত্রের থেকে কৃষি-ধনতন্ত্রের কাছে হস্তান্তরিত হয়। জেফারসন 
এবং তার দলবল ছিলেন ক্ষুদে এবং স্বাধীন চাষী সম্প্রদায়, ছোট ব্যবসায়ী 
এবং আমৃলসংস্কারবাদী বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর প্রতিনিধি। এরাই ফেডারেলিষ্ 
পার্টির কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। আর এই ফেডারেলিষ্ট পার্টি 
একট? স্থায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ব্যাপ্তি বা গভীরতাহীন, 
কেবলমাত্র বিত্তশালী এবং বুদ্ধিজীবিদের একটা মুখ্যতত্ত্র বলে পরিগণিত 
হয়েছিল । 

শুধু মামেরিকার ধনী এবং সম্পত্তি-অধিকারীরা নয়, ইউরোপের এই 
শ্রেণীর মান্ষরাও জেফারসনের বিজয়ের মধো নতুন জাতির অচিরাৎ ধ্বংস ঘটার 
সম্ভাবনা! দেখতে পেয়েছিলেন। নতুন সরকারের ধারা মিত্র তারা কিন্তু ভবিষ্যৎ 
উক্তি করলেন যে, এর অর্থ “অত্যাচারী” শাসক সম্প্রদায়ের এবং আলেকজাগডার 
স্থামিলটন গৃহীত রক্ষণশীল আর্থনীতিক নীতির অবসান কুচিত হল। পরে 
যা দেখা গেল, তদ্বার বল! যায় শুভান্ুধ্যায়ী এবং শত্র--উভর় শ্রেণীই প্রচণ্ড ভূল 
। করেছিলেন। 

একথ। বিশাস করার উপযুক্ত হেতু আছে যে, জেফারসনের রিপাবলিকান 
দল শাসনভার গ্রহণ করায় ঘরে এবং বাইরে গুরুতর সংকট থেকে ত্রাণ 
পাওয়া গেছে। হামিলটন এবং নিউ-ইংলগ্ীর ফেডারেলপতন্থীরা ফ্রান্সের সঙ্গে " 
সুরু করার জন্য যথেষ্ট উত্তেজনার হ্ষ্ট করেছিলেন -অংশত; মাঞ্ষিন বাণি 


ক্ষতি করার জন্য, ফ্রান্সের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং অংশতঃ ফরাঁসীদের 
প্রতি সহীনুভৃতিসম্পন্ন রিপাবলিকান পার্টির অমর্যাদ! করার জন্য । প্রেসিডেন্ট 
এডামদ্‌ একদিকে যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্ত তার শাসনকালে 
ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এমনই এক সংকটময় অবস্থায় পৌছেছিল 
যে বিরাট ভাবে বায়বনল সমর-প্রস্ততি বিবেচিত হয়েছিল । আর যে উপায়ে 
এই সব প্রকল্পের খরচ চালানোর ব্যবস্থা হয়েছিল তাকে অন্ততঃ জনপ্রিয় 
বলা যায় না। 

দাস এবং জমিজমা বা রিয়েল এষ্েেট প্রভৃতির ওপর ধার্য প্রত্যক্ষ কর 
এমন ভাবে দক্ষিণের রিপাবলিকানদের উত্তেজিত করেছিল যে ফেডারেলিষ্ট 
শাসনকালে দ্বিতীয় বারের মত সৈনিক ডেকে বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছে । 

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা রোধ করার জন্য ফেডারেলিষ্ট কগ্রেসকে বিখ্যাত 
এল্ায়েন আগ সিডিসন (বিদেশী এবং বিদ্রোহ ) আইন (১৭৯৮) পাশ করাতে 
হয়। বিদেশীদের বহিষ্কমণের এবং সরকার-বিরোধী মৃত প্রচারক নাগরিককে 
কারারুদ্ধ বা জরিমান| করার ক্ষমতা এই আইনান্গসারে প্রেসিডেন্টের ওপর 
সন্ত হ্য়। এর দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেকগুলি দক্ষিণী অঙ্গরাজ্য 
প্রায় বিদ্রোহের মুখোমুখি গিয়ে পৌছেছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাবে ভা্জিনিয়া এবং 
কেনটাকি-প্রস্তাব বিখ্যাত নাকচকরণ নীতি গ্রহণ করে--এই সিদ্ধান্তবলে 
ঘে কোন অঙ্গরাজ্য ফেডারেল আইনকে বাতিল এবং অকাধকর ঘোষণা! 
করতে পারে। 

একদিক থেকে, জেফারসন তার নিজস্ব ধারণা_“সেই ভালো শাসক 
যে অল্লই শাসন করে” আকড়ে ছিলেন। দ্বণ্য এলায়েন আযাণ্ড সিডিশন' 
আইন যা ফেডারেলিষ্টরা পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন তার আমুস্কাল শেৰ হওয়ার 
পর আর বাড়ানো হল না, এবং যে মৰ আভ্যন্তরীণ রাজম্ব কর ঢালু ছিল 
তা সবই রদ করা হল। ( সংরক্ষণী করসমূহের অনেকগুলিকেই অবশ্থ চালু 
রাখা হল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের মেয়াদ বুঁদ্ধি করা হল )। গড়পড়তা 
বাৎসরিক ৬* লক্ষ ডলার থেকে হাঁস করে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ মাত্র 
৩০ লক্ষ ডলারে নামিয়ে আন! হল। 

জেফারসন তাঁর আট বছরের কাধকালের মধো এক রকম আর্থনীতিক 
ইন্দ্রজাল সম্পন্ন করলেন। তিনি জাতীয় খণের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ হাস 
করে আনলেন। এই সব করা হয়েছিল লুইসিআন! অঞ্চল ১ কোটি ৫০ পর্ণ 
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ডলার মূল্যে কিনে খণের পরিমীণ বৃদ্ধি করা সত্বেও । জাতির বাৎসরিক রাজস্ব 
আয় ১ কোটি ডলারের প্রার অর্ধেকটাই জাতীয় খণ পরিশোধে ব্যয় করা হল। 
সেকালে বাৎসরিক ৬০ লক্ষ ডলার পরিমাণ অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বায়- 
ভার নির্বাহ কর! সম্ভব ছিল । বর্তমান কালে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালন কাধে বাৎসরিক 
বায় বরাদ্দ প্রায় ৮*শ' কোটি ডলার। 

বাজেটের অঙ্ক অবশ্য বিত্রান্তিকরও হতে পারে । জেফারসন যদিও খণ- 
ভার হাস করতে পেরেছিলেন এবং সরকারি ব্যয় হাস করেছিলেন, জাতীয় 
আর্থনীতিক জীবনে ফেডারেল গভর্ণমেপ্টের ভূমিকা কিন্ত প্রকুতপক্ষে বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। রিপাবলিকানর! কিন্তু তাদের নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতকাল 
যেসব নীতির বিরুদ্ধে গুরুতর বাধা দিয়ে এসেছে এখন তা" সমর্থন করতে 
বাধ্য হলেন। 

জেফারসন ছিলেন সীমিত সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের অধিকার বিষয়ের 
একজন নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা । কিন্ত প্রকতপক্ষে, তার কার্ধকাল যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 
কয়েকটি নৃতন অঞ্চল সংযোজন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার বৃদ্ধির জন্য 
চিহ্নিত। 

১৮০৩ খ্রীষ্টাবে ফ্রান্সের কাছ থেকে লুইসিআন! অঞ্চল ক্রয় করার ফলে 
ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই বিরাট অঞ্চল 
সংযুক্ত হওয়ায় জাতীয় ভূমির আয়তন শতকরা ১৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরবতী 
কালে সমগ্র, কিংবা তেরটি অঙ্গরাজ্যের অংশবিশেষ এই ভূমি থেকেই গড়ে, 
নেওরা হয়েছে। এই অঞ্চল যখন ফেডারেল সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত, 
হল, তখন তার ভবিষৎ উন্নয়ন এবং আর্থনীতিক প্রগতির জন্ত অঙ্গরাজ্য 
অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই অধিক পরিমাণে দায়ী হলেন। নিয়তির পরিহাস, 
'লুইসিআনা ক্রয় চুক্তি যখন রাষ্ট্রসভায় বিতর্কের মুখে পড়ে তখন ভূমি সংগ্রহে 
যুক্তরা্ট্রীয় সরকারের “শিহিত' অধিকারের যুক্তি প্রদর্শন করেন রিপাবলিকানরা, 
আর ফেডারেলিষ্টরা সহসা অঙ্গরাজ্যের সমর্থক এবং গঠনতন্ত্রের আক্ষরিক 
ব্যাখ্যার দাবী জানান। আর এই রিপাবলিকানরা, বিশেষতঃ এই দলের 
পশ্চিমা উপশাখার উৎসাহেই জেফারসন নতুন পশ্চিমা সীমান্তের বিশাল ই 
শাসনের জন্য নতুন সরকারি প্রকল্পে অগ্রসর হয়েছিলেন । 

জেফারসনের শাসন-ব্যবস্থা জাতির আঞ্চলিক পারিধি যে শুধু বাড়িয়ে 
দিয়েছে তা নয়, তার শাসন যোগাযোগ-ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধন বরে 
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অঙ্গরাজ্য এবং অন্তান্ত অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করেছে। জেফারসন 
যখন ক্ষমতায় আসীন হলেন, তখন অঙ্গরাজাগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক বা 
সামাজিক দিক থেকে প্রাক-বিপ্লবকালীন সম্পর্কের চেয়ে তেমন বেশী সংযোগ 
'ঘটেনি। ডাকটিকিট ছিল ব্যয়বহুল, সবচেয়ে কম হার ছিল আট সেন্ট। 
বাধাগাড়ি বা ষ্রেজকোচের গতি ছিল অতি মন্দ, ( গড়ে এক ঘণ্টায় চার মাইল 
যেত), এবং বর্তমান কালের চেয়ে সেকালে যাতায়াতের খরচ অনেক বেশী 
ছিল। কয়েকটি বেসরকারি কোম্পানী দ্বারা যে সব চুক্গি ঘাটি প্রস্বত 
হয়েছিল তারা অতি চড়া হারে চুঙ্গি আদায় করত । অন্য দিক থেকে পথ-ঘাট 
বিশ্রী বেমেরামতি অবস্থায় ছিল, আর যথেষ্ট পরিমাণে সেতু বা ফেরী চলাচলের 
ব্যবস্থা ছিল না। ১৭৯০ থেকে ১৮০০ শ্রীষ্টান্বের মধ্যে কতকগুলো খাল কাটা 
হয়, কিন্ত জনসাধারণের প্রয়োজনের অনুপাতে তা ছিল সংখ্যায় অতি অল্প । 

পশ্চিমা সীমান্তের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য রাজপথ এবং আতভ্তান্তরীণ 
জলপথের স্থবিধার প্রয়োজন ছিল। ১৮০৬ সালে জেফারসন একটা 'জাতীয় 
রাজপথ নির্মাণের জন্য জরিপ করার নির্দেশ দান করেন, এই পথ মেরীল্যাণ্ডের 
কা্ধারল্যাণ্ড থেকে ওহায়ো নদীর উপরিভাগে পশ্চিম ভাজিনিয়ার হুইলিং 
পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বন্দরের স্থৃবিধা দানের জন্য বন্দর নির্মাণ এবং সংরক্ষণ, 
বাড়িঘর নির্যাণ এবং সেই সঙ্গে উপকূল জরিপের কাজও হাতে নেওয়া হল। 

এই সমন্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে প্রতিটি জাহাজ থেকে টন প্রতি 
যে রাজস্ব আদায় কর! হবে সেই রাজস্ব থেকে । ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসনের 
রাজস্ব সচিব স্থইজারল্যাণ্ডে জন্মগ্রাপ্ধ আলবার্ট গালাতিন, জাতীয় ব্যয়ে 
নির্মাণের জণ্ত সংযোগ-বাবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা কংগ্রেদে পেশ করলেন! 
এই নির্মাণকারধ দীর্ঘ দশ বৎসরে সম্পন্ন হবে এবং সেই বাবদ বাৎসরিক 
আনুমানিক ২* লক্ষ ডলার ব্যয় হবে । 

এই সব খরচ অনুমোদন করতে গিয়ে জেফারসনকে আবার সেই ফেডারেলিষ্ 
নীতি, “নিহিত অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল, কারণ সংবিধানে 
কোথাও আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভাবে অধিকার দান করা ছিল না। 

এই সব গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হলেও, জেফারসনের দু*টি বারের 
কাধকালের মেয়াদে আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তার দলের মধ্যেই বিরোধ ও 
মতভেদ সু হল এবং বহির্জগতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মম্পকে জটিলতার স্থ্ট 
হল। এর ফলে, জেফারসনের অনেকগুলি গঠনমূলক প্রচেষ্টা বিচুনিত হল। 
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জেফারসনের প্রথম কার্ধকালের মেয়াদের অবসানে তার সমর্থকদের মধ্যে 
একজনের (ভবিষ্যৎ এঁতিহাসিকদের দ্বারা প্রতিবাদের আশংকা নেই ) পক্ষে 
বলা সম্ভব হয়েছিল যে “মিঃ জেফারসনের মত এত হন্দর শাসন-ব্যবস্থা' আজ 
পর্যন্ত আর সম্ভব হয়নি।” তার দ্বিতীয় কার্ধকালের মেয়াদের শেষে তার অন্ধ 
সমর্থকদের পক্ষেও এমন দাবী করা সম্ভব ছিল না। 

দ্বিতীয় কার্ধকালের মেয়াদে জেফারসনের জনপ্রিয়তা হাসের অনেকথানির 
জন্য তাঁর পররাষ্ট্-সংক্রান্ত কাজকর্ম অনেক বেশী দায়ী । যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ 
ভাবে নেপোলিয়ানের ইউরোপের বিজয্ন অভিযানে যুক্ত ছিল না, সমুদ্রপথে 
মাকিন অধিকার ফরাসী এবং ব্রিটিশ--উভগ্ বাষ্টই উপেক্ষা করেছেন। 
ব্রিটিশরা বলপূর্বক মাফ্িন সওদাগরী জাহাজ আটক করে তার কর্মী এবং 
মালপত্র আর কোনো! কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি জাহাজখানাই আটক করেছে। 
বাহতঃ অবশ্য পলাতক ব্রিটিশ নৌকর্মীর সন্ধানে এইসব ঘটেছে । নেপোলিয়ন 
আবার অন্তদিক থেকে আদেশ দিলেন, যে সব যাঞ্িন জাহাজ ব্রিটিশের সঙ্গে 
বাণিজ্য করবে বা ব্রিটিশের তান্তকার্ধ বরদাস্ত করবে, সেই সব জাহাজ 
ফরাসীর! আটক করবে। 

জেফারসন এই অচল অবস্থার যীমাংসাকল্পে “শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ” বা 
"পিসফুল কোয়ার্সন” নীতি অবলম্বন করেন। জেফারসনের নেতৃত্বে কংগ্রেস 
১৮০৭ শ্রীষ্টাব্বের শেষদিকে এমবার্গো গ্যাক্ট অনুমোদন করলেন--পৃথিকীর 
ইতিহাসে এই ব্যবস্থার আর কোনো নজীর নেই। এই আইনাহুসারে সমগ্র 
মাফ্কিন সওদাগরি নৌবাহিনী বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া 
হল। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বরং আর্থনীতিক প্রয়োজনে ফরাসী ও 
ইংরাজকে আমেরিকার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে একটা রদ্ণ করতে বাধ্য করা, ব্যয়- 
বহুল যুদ্ধের দ্বারা নয়। 

কিন্ত জেফাবসন ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে মাঞ্ষিন বাণিজাকে অত্যন্ত 
বেশী গুরুত্ব দিয়েছিেলেন। এই আটক-ব্যবস্থা ফ্রান্সে কোন প্রতি 
হষ্টি করেনি। অবশ্য ব্রিটেনের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, 
তবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের রপ্তানি পণ্য স্পেন, দক্ষিণ 
আমেরিকা এবং ক্যানাডায় চালান দিতে সক্ষম হয়েছিল । 

১৮০৮ শ্রীষ্টান্দের এই “আটক বৎনর' যতই এগিয়ে চলে ততই দেখা যায় 
যে নিউ ইংলগ্ডের জাহান্গীরা এবং দক্ষিণাঞ্চলের চাফীরাই সবচেয়ে বেশী 
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দুর্ভোগ ভোগ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাংসরিক রপ্তানির পরিমাণ হাস পেয়ে 
৩৭ কোটি ৮ লক্ষ ডলার থেকে মাত্র ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলারে দীড়াল। বন্দরে 
জাহাজ সব অচল হয়ে পড়ে রইল। বন্দরের গুদামে মাল পড়ে পচতে 
লাগল। এদ্রিকে আবার সেই সময় কষিপণ্যের দর ভীতিজনক ভাবে পড়তে 
থাকে। ময়দার দর প্রায় অর্ধেকে নেমে গেল; দক্ষিণের কোনো কোনো! 
অংশে মাত্র আড়াই ডলারে ঘোড়া বিক্রি হতে লাগল শৃকর ত' প্রায় যেন 
বিলিয়ে দেওয়া হল। সময়কালে অবশ্য এই আটক-ব্যবস্থা নিউ ইংলগ্ডের 
কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে দীড়াল, কারণ এই অবস্থার জন্য সেই অঞ্চলে 
উৎপাদনের একটা! প্রচণ্ড উৎসাহ কৃষ্টি হল। কিন্তু ১৮০৮ গ্রীষ্টান্ধে এই কর্েক 
কল্যাণকর দিকটি তেমন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়নি, জাহাজীদের লোকসানট 
যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । 

অবশ্ঠস্তাবী গতিতে রাজনৈতিক অসন্তোষ জেফারসনের যেটুকু প্রতিপত্তি 
ছিল তা? দুর্বল করে তুলল। নিউ ইংলণ্ডে আবার ফেডারেলিষ্ট পার্টি সপ্তীবিত 
হল এবং তার সমর্থকর? ব্যবসায়ীদের “আটক আইন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য 
উৎসাহিত করতে লাগল। পশ্চিম এবং দক্ষিণের খেত-খামারে যুদ্ধ সম্পর্কে 
গরম গরম কথা চলতে থাকে, এখানে প্রাক্তন নিষ্ঠাবান রিপাবলিকানরা 
জেফারসনের নিষ্কিয় নীতির ফলে অসহিষ্ণ হয়ে উঠছিলেন। অবশেষে, ১৮০৮ 
্রীষ্টান্দে জেফারসন এমবারগো” আইননিরোধক আইন বিল সই করে এই 
প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন। এই কাজের দ্বারা তিনি তীর 
বৈদেশিক নীতির ব্যর্থত। স্বীকার করলেন। এই হতাশাকর পরিস্থিতির মধ্যে 
তার শাসনকালের অবসান হল। 

জেফারসনের ম্ধাদ1 কিন্তু যথেষ্ট দৃঢ় ছিল এবং তারই প্রভাবে, তিনি 
ব্যক্তিগত ভাবে ধাকে পছন্দ করতেন সেই জেমস্‌ ম্যানিসন তীর উত্তরাধিকারী 
নির্বাচিত হলেন। ম্যাডিসন প্রাণপণে আমেরিকান জাহাজী অধিকার 
সম্পকে ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমী) 
রিপাবলিকানগণ, ধার! 'ুদ্ধবাজ' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তারা কংগ্রেসে 
প্রতিনিধিত্ব করার স্যোগ পেলেন এবং প্রচণ্ড ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব 
জাগিয়ে তুললেন। €য়ার-হকস্‌ বা 'যুদ্ধবাজর1 আমেরিকান নৌচলাচলের 
ওপর ব্রিটিশ অত্যাচারে ততখানি বচলিত হননি, যতখানি বিচলিত হয়েছিলেন 
'তারা পশ্চিমা-সম্প্রসারণ ব্যাহত করার জন্য ব্রিটিশ প্রচেষ্টায় । তারা ক্যানাডাক্স 
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ব্রিটিশ অঞ্চলের প্রতিও লুন্ধ ছিল। এদের এই আন্দোলনের ফলে এক "বিভক্ত 
কংগ্রেস ১৮১২ শ্রীষ্টান্বের ১৮ই জুন ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এমনই 
অনৃষ্টের পরিহাস, ম্াডিসনের প্রচেষ্টার ফলে এর ঠিক ছু দিন আগে ব্রিটিশ 
সরকার আমেরিকান জাহাজকে ক্লেশ দিতে বিরত থাকবেন-_এই প্রতিশ্ণাতি দান 
করেছিলেন । অতলান্তিকের এক পাড় থেকে অন্ত পাড়ে সংবাদ পাঠানোর বাবস্থা 
থাকলে হয়ত এই যুদ্ধ একেবারে এড়ানে। সম্ভব হত। 

যদিও ক্যানাডা আক্রমণের যুক্তরাস্রীয় প্রচেষ্টা অসাফল্যে পরিণত হল, 
সামুদ্রিক প্রয়াস কিন্ত অনেক সাফল্যজনক প্রমাণিত হল। প্ররুতপক্ষে, ১৮১২ 
ীষ্টাব্দের এই যুদ্ধ প্রধানত: অতলান্তিক উপকূলে এবং ইত:ন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ব্রিটিশ ও মাকিন জাহাজের সংঘর্ষে পরিণত হল । সামুদ্রিক যুদ্ধে জয়-পরাজয় 
নিষ্পত্তি হয়নি। উভয় পক্ষেরই এই জয় হয়, আবার এই পরাজয় । এই ধরনের 
নিরর্থক সংঘর্ষে যুদ্ধের হেতুটাও ঝাপসা হয়ে ওঠে । এই নিরর্৫থকতার প্রতিফলন 
দেখা যায় ১৮১৪ শ্রীষ্টান্দে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিতে, যার মধ্যে সামৃদ্রিক 
বিচরণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ এই কারণেই নাকি 
যুক্তরাষ্ট্র গ্রথম দিকে যুদ্ধে নেমেছিল । 

যুদ্ধের আরম্তের মত, যুদ্ধের সমাপ্তিতেও ক্রত সংবাদ-প্রেরণ ব্যবস্থার 
অভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, 
চূড়ান্ত স্থলযুদ্ধ সংঘটিত হুল নিউ অরলিনসে, কারণ সৈন্যদলের জানা৷ ছিল 
না যেষুদ্ধ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে । এই সংঘধই স্থলযুদ্ধে আমেরিকানদের 
একমাত্র চূড়ান্ত জয়লাভে পরিণত হল। এই বিজয়ের পর মাফিন বাহিনীর 
কম্যাগ্ডার এন্ডু জ্যাকসন জাতীয় বীর সৈনিকের স্বীরুতি পেলেন। এই 
সংঘর্ষে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন 'তার ফলেই তিনি অবশেষে 
প্রেসিডেন্ট পদে অধিষিত হন । 

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ একটা প্রয়োজনহীন যুদ্ধ, কূটনৈতিক খাতে যখন 
শান্তি প্রায় অঞ্জিত হয়ে এসেছে তখন তার সুরু, আর সমাপ্তি ঘটেছে 
শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাওয়ার পর এক বীভৎস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যে 
যুদ্ধে অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে। কিন্ত এই যুদ্ধ মাফিন আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় 
একট। গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে, এবং এর ফলে জাতীয়তা সম্পর্কে একটা! 
নতুন বোধ জাগরিত হয়েছে । অনেক আমেরিকানের ধারণা হয়েছিল যে 
জাতি দিতীয় বার স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে। 
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আমেরিকার ব্যবহারিক স্বাধীনত। তার বিশাল প্রান্তরে আর স্বল্প জনস্খ্যার। উত্তম ভূমি, 
মর্যত্র অতি সুলভ মূলে কিংবা বিনা মুল্যে পাওয়! যায় । আর প্রয়োজন হলে প্রতিটি মানুষের 
পক্ষে তার মনোমত যথেষ্ট জম্প্রনারণের ক্ষেঞ্জআছে। দরিষ্র মজুর, ইউরোপের প্রতিটি দেশ 
থেকে এই হুলভ মূলোর ভূমির কথা গুনে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়”** তার। আসে, পরিশ্রম 
করে, উন্নতি করে। এই হল তামেরিকার প্রকৃত স্বাধীনত।--জজ ফ্লাওয়ার £ 


একজন ইংরাজ। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্সের যুদ্ধের পর ইনি ইলিনয়ে বসবাস 
শুরু করেন। 


স্ব-মনোভাবের কাল 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আরে। বেশীসংখ্যক আমেরিকান, জাতির 
এক অভূতপূর্ব ভবিতব্যতায় বিশ্বাস করতে শুরু করে। একমাত্র স্থানীয় 
পর্যায় ছাড়া সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের অতি 
সামান্যই সম্পর্ক ছিল। যদ্দিচ তীর] স্ৃবিশাল সমুদ্র এবং সীমাহীন পশ্চিম__ 
এই ছুই সীমান্তের মধ্যে বসবাস করতেন, তবু অধিকাংশ মান্ষই এই 
সময় তাদের জন্মভূমি থেকে একদিনের বেশী পথ অতিক্রম না করেই জীবন 
যাপন করতেন। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চানন লক্ষ। এর মধ্যে 
এক-পঞ্চমাংশ দাঁস--জনসংখ্যার এই অনুপাত ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব থেকেই অপরিবত্তিত 
ছিল। ১৮০৮শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দাস আমদানি বন্ধ হয়নি এবং স্বাধীন মানুষ ও 
দ্রাসগোষ্টার মধ্যে অনুপাত হাঁস পেতে আরমন্ত করেনি। উপনিবেশগুলির 
হ* তমেরও কম অংশে জনসংখ্যা ৬১০০ বা তার বেশী ছিল। অধিকাংশ 
অনসংখ্যা-প্রতি একশত আমেরিকানের মধ্যে ৯৪ জন--২১৫০০ বা! তারচেয়ে 
কমসংখ্যক পল্লী-সম্প্রদায়ে কিংব। দুরপ্রসারিত কৃষি-খামারে বাস করতেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামীন আমেরিকায় খেলা এবং কাজ পরম্পর সম্পফিত 
ছিল। গড়পড়তা কর্মসপ্তাহ ছিল ৭২ ঘণ্টা, ব! দৈনন্দিন বারো থেকে 
চৌদ্দ মণ্ট1 মাত্র। ছুটি-ছাটার কথ! অজ্ঞাত ছিল--রবিবার ব্যতীত খুক 
কমসংখ্যক ছুটির দিন ছিল। ভ্রমণ-ব্যবস্থা ছিল মন্দগতি, ক্লাস্তিকর এবং 
সাধারণত; ব্যয়বহুল । 


আহার এবং বেশবাসে তখনও আঞ্চলিকতার ছাঁপ ছিল । . তুলা উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাওয়ায় অল্নকালের মধ্যেই সিক্ক এবং পশমী কাপড় পর বন্ধ হল, 
সব সময়ে পশমী শীতবস্ত্র পরিধানও হাস পেল। পরিচ্ছদ ক্রমে ক্রমে একট 
রীতিমীফিক হয়ে উঠল। আহারাদির ব্যাপারে অনস্ত সাধারণ মানুষ এবং 
সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যে অনেকখানি পার্থকা ছিল। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় ধারা জন্মগ্রহণ করতেন তাদের প্রত্যাশিত 
আযুস্কাল ছিল পয়ত্রিশ বছর । যে সব ব্যাধি সাধারণতঃ হত তা! হল টাইফয়েড, 
ম্যালেরিয়া, বাত, ডিসপেপসিয়! এবং আর একটি অস্থখ যার সহজ নামকরণ 
হয়েছিল “জ্বর” রোগ । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব কমসংখ্যক মানুষ আমেরিকায় 
ছিলেন ধাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বন্তর অনটন ছিল, তবে ধনীর সংখ্যাও 
অবশ্য অনেক কম ছিল। ওয়াশিংটন, হ্াঁমিলটন, এডামস্‌ প্রভৃতি ছিলেন 
অল্পসংখ্যক ভূয্যধিকারী, পেশাদার মানুষ, রাজনীতিবিদ, সওদাগর-জাহাজের 
কারবারী এবং মহাজন সম্প্র্দায়তৃক্ত অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত। 

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের আমেরিকা শ্রেণীবৈষম্য নিরোধে ইউরোপের 
চেয়ে অনেক বেশী অগ্রণী ছিল। নতুন, জগতে, বিশেষতঃ সীমান্ত অঞ্চলে 
মানুষের বু্তিটাই তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিচারের প্রধান মাপকাঠি ছিল, 
তার বংশগত মর্ধাদ1 নয়। সমাজবিজ্ঞানীর1 যাঁকে “উন্মুক্ত সমাজ” বা “ওপেন 
সোসাইটি? বলেন সীমান্ত অঞ্চলে তার গ্রারস্তিক উৎপত্তির সৃচন1| সম্প্রসারণশীল 
শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পুরুষ ভোটাধিকার ব্যবস্থার সমীকরণমূলক প্রভাবে সমাজে 
কৃত্রিম শ্রেণীবিভেদ অতি ক্রুত মুছে গেল । 

অধিকসংখ্যক মানুষই নিজেদের জমি নিজেরাই চাঁষ করতেন। কিংবা 
কোনো হস্তচালিত কাজ বা অন্য কোনো বিশেষ ধরনের বৃত্তি অনুসারে 
কাজ করতেন। অনুমান কর! যায় যে একশতের মধ্যে আশি জন কর্মী 
প্রাথমিক বা মাধ্যমিক উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন (রুষি, বনাঞ্চলের কাজ, 
মাছ ধরা, খনির কাজ বা! উৎপাদন কর্ম); বাকী কুড়িজন বাণিজ্য কিংবা 
অন্য পেশাদারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন । 

শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত আদিম ধরনের ছিল। প্রচলিত উৎপাদন- 

স্থা ছিল খামার-বাড়ি যেখানে অল্প পরিমাণ উদ্ধত্ত দড়ি, মোমবাতি, 
সাবান, মাটির বাসন এবং এমনই অনেক কিছু দ্রব্য স্থানীয় বাজারে বিক্রির 
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জন্য তৈরী হত। ১৮১৫ খ্বীষ্টাব্ের মধ্যে অবশ্য পারিবারিক ভিত্তিতে 
পরিচালিত অনেক এই শ্রেণীর উৎপাদন কেন্ত্র ফাউনড্রী, মিল এবং ফ্যাক্টরী 
জাতীয় উৎপাদন কারখানায় পরিণত হল। 

এই সব আদিম ধরনের শিল্প-সংস্থার কাজ অতিশয় মছু গতিতে চলত। 
মালিক কিংবা শ্রমিক কেউই উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতেন 
না। যে সব মৌলিক আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে ক্ষুদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার 
চেয়ে বুহদীয়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থলভে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, সে 
সব আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকায় বড় বড় ফ্যাক্টরী গড়ে ওঠেনি । যাই 
হোক, আমেরিকার “ফ্যাক্টরী সিস্টেম” বা কারখানা পদ্ধতির সূত্রপাত হল-_- 
অনেক কর্মী একই আচ্ছাদনের নীচে দীড়িয়ে যাক্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করে বৃহৎ 
পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদনের কাজ সরু করলেন। 

১৮২৭ খ্রীষ্টান্বের মধ্যে অদক্ষ মজুর দৈনিক ৭৫ সেপ্ট থেকে এক ডলার 
পঁচিশ সেন্ট মঞ্জুরী পেত। অত্যন্ত দক্ষ কর্মীরা পেত প্রায় তার দ্বিগুণ। মহিলা 
কর্মীরা পুরুষ কর্মীদের অর্ধেক বা $ অংশ মজুরী পেত। যদিচ বর্তমানে 
ডলারের যে ক্রয়শক্তি সেকালে অবশ্য তার চেম্সে অনেক বেশী ছিল, তথাপি 
এই মজগুরীর হার খুবই কম বিবেচিত হত। 

মোটের ওপর, বৈদেশিক বাণিজ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁদে প্রচুর 
পরিমাণে প্রসার লাভ করে। এই কালের মধ্যে যুক্তরাষ্ীয় বৈদেশিক বাণিজ্য 
ইংলগ্ের সহিত সম্পর্কের উপর এবং ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার উপর 

ভরশীল ছিল। মাফ্িন নিরপেক্ষ নীতির ফলে ইউরোপের নিরন্তর যুদ্ধ- 
বিগ্রহের সময় আমেরিকার বাবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা! সংগ্রহ করতে পেরেছেন । 
কিন্তু ইউরোপে শাস্তি প্রতিষ্িত হলে মাকিন জাহাজী সওদাগরবৃন্দ অনিয়ন্ত্রিত 
ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার মুখে গিয়ে পড়৩। ১৭৫ খেকে ১৮১৫ শ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত 
ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধাদির জন্য মাফিন ব্যবসায়ী এবং 
উৎপাদকরা ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের চমৎকার স্থযোগ 
লাভ করেন--আগে এই বাণিজ্য মূলতঃ ইংরাঁজ বা ফরাশীদের জাহাজ মারফত; 
চলত। | 
বৈদেশিক বাণিজা এবং জাহাজ চলাচলের কাজ যত সম্প্রণারিত হল, 

. সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শিল্প-সংস্থাদিও প্রসারিত হল। নিউ ইংলগ্ডের ব্যবসায়ী- 
বুন্দ এবং মংস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে সঞ্চিত মূলধন বন্ত্রবয়ন শিল্পে নিয়ৌজিভ 
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হতে লাগল । ১৮০৮-এর মবার্গো এাক্ট' বাবদ যখন ইতরাজের তুলার 
আমদানী প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হল, তখন নতুন বয়ন-কলগুলি তাদের উতৎপন্গ বস্থাদি 
স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার এক মহা স্থযোগ পেয়ে গেল। বাম্পচালিত তাত, 
বাম্পচালিত বয়ন এবং কটন জিনের উদ্ভাবন প্রভৃতি হওয়ার ফলে দক্ষিণের 
সামগ্রিক অর্থনীতি এবং উন্তরের নবগঠিত উৎপাদনমূলক অর্থনীতি একেবারে 
মুকুলিত হয়ে উঠল । 

রাভনৈতিক দিক থেকে জাতি ১৮১২ খ্রীষ্টান্দের যুদ্ধের পৰ যে ভাবে 
একতাবদ্ধ হয়েছিল তেমনটি আগে আব হ্য়নি। প্রক্রুতপক্ষে, এই কালটির 
নামকরণ হয়েছিল “দি এরা অব গুড ফিলিংস" বা সু-মনোভাবের কাল। 
সুগভীর জাতিগ্রীতি এবং স্বাদেশিকতার মনোভঙ্গী চতুদিকে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠেছিল। একালের একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী বলেছিলেন : "যুক্তরাষ্ট্রের 
জাতীয়তার গব অন্য যে কোনো দেশের মনোভঙ্গীকে অতিক্রম করে যায়। 
চতুর্দিকে তা পরিস্কুট। এবং সকল ক্ষেত্রে-তাদের আপাপ-আলোচনায়, সবাদ- 
পত্রে, পুশ্থিকায়, বক্তৃতায় এবং গ্রন্থাদিতে তা? পরিব্যাপূ ।” জাতীয় পরিতুপ্তির 
ভাব কিন্ধু স্থানীয় এবং অঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন কবেনি, 
সেখানে হাতের কাছের প্রশ্নাবলী তুমুল বিতর্কের তুফান স্থষ্ট করেছে। 

এই কালের আমেরিকান জাতীয়তাবাদের এক বিশিষ্ট প্রতিরূতি অধুনা 
বিখ্যাত “মনরো ক্টিনে' বা নীতিতে পাওয়া যানে, 'এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগেসে উপস্থাপিত এক প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট 
জেমস্‌ মনরো। | এই বিবুতি, একদা অতিখ্যাত দক্ষিণ আমরিকার স্প্যানিশ 
সাম্রাঙ্গা ক্রমাগতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল বলেই রাষ্পত্তিকে দিতে হয়েছিল। 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধের একট। ক্ষুদ্র অংশ, ক্যানাঁডা বাদে, প্রাচীন 
পৃথিবীর শক্সিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আমেরিকান সরকার ইতিমধ্যে 
অনেকগুলি নতুন লাতিন-আমেরিকান রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
কলেছিলেন, ম্পেনীয় প্রতিবাদ সন্বেও। 

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করে কোন বন্ধুর কাছে একটি পত্রে টমাস 
জেফারসন লিখেছিলেন £ “*আমেরিকা৷ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গোলার্ধ। এই 
গোলার্ধের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং ইউরোপের স্বার্থের খাতিরে কখনও 
এই স্বার্থকে খাটে করা যাবে না।” অধিকসংখ্যক আমেরিকান উৎসাহভরে 
এই ভাবধারাটি সমর্থন করে। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় স্পেনীয় এবং 
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ফরাসী হস্তক্ষেপের আশঙ্কা ছিল। অধিকস্ত, দূর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রুশীয় 
প্রতিযোগিতার সংকট ছিল, সেই অঞ্চলে রুশীয় পশম ব্যবসায়ীবুন্দ আলাস্কা 
থেকে শ্রু করে প্রশাস্থ মহাসাগরের উপকূল ঘেসে অরিগন পর্যন্ত চাপ 
দিচ্ছিলেন। নতুন জগতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপকে বন্ধ করার কাল সমাগত 
--এই সিদ্ধান্তকে “মনরে ডক্টি নে" একটি আকার দান করা হল। 

প্রেসিডেন্ট মনরোর এই ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বল! হল যে, পশ্চিম গোলার্ধকে 
সেই অঞ্চল বলে গ্রহণ করা চলবে না যেখানে “কোনো ইউরোপীয় শক্তি 
এসে ভবিষ্যতে উপনিবেশ গড়ে তুলবে ।” এই ঘোষণায় আরো! বলা হল যে, 
ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্চের তরফ থেকে “তাদের শাসনপদ্ধতি এই গোলার্ধের 
কোনো অংশে যদ্দি চালু কবার চেগ্কা করা হয় তাহলে তা? যুক্তরাষ্ট্রে 
শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিদ্বকারক বিবেচিত হবে." এই জাতীয় কর্মকে 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অমিত্রজনোচিত মনোভঙ্গী প্রকাশের অভিবাক্তি হিসাবে 
গণ্য করা হবে ।” 

পশ্চিম গোলার্ধ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির এই মৌলিক ঘোষণাকে 
পরবর্তী সময়ে নানা ভান্ত দেওয়া হয় এবং তার নানাপ্রকার অদ্ভূত রূপান্তর 
ঘটে। কিন্তু এই ঘোষণায় সমগ্র বিশ্বের কাছে আমেরিকার প্রজাতাস্ত্রিক 
নীতিসমূহ বিঘোষিত হয় এবং পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপীয় আধিপতা বিস্তারের 
পথ রুদ্ধ হ্য়। 

এই যুগে পশ্চিমে প্রসারের দ্বার উন্মোচিত হল। আপালাচিয়ানের অপর 
পারে সম্ভাব্য বসবাসকারীদের সামনে নানা স্বযোগ-স্বিধার আশা দেখা 
দিল। এই সবের ফলে আমেরিকানদের জাতীয় অহংকারবোধ ও আশাবাদ, 
যা ছিল স্থ-মনোভাবের যুগের স্বকীয় বৈশিষ্টা, তা" আরও বেডে গেল। ১৮০ 
খ্রষটাব্দের পর সরকার সীমান্তে বসবাসকারীদের জন্য অল্প যুল্যে উত্তম জমি 
দান করলেন। এর ফলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আপালাচিয়ানের পশ্চিমে জনসংখ্যা 
৫০০১৯০০ থেকে ১৮১০-এ ১০ লক্ষেরও বেশী সংখ্যায় পৌছালো । ১৮২০ 
্রীষ্টাব্ের মধো জাতির ৯৬ লক্ষ জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও অনেক বেশী 
এই পশ্চিম অঞ্চলে বাস করতেন । | 

পশ্চিমের উদ্বোধন অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল ষ্টেট ব্যাঙ্গুলির অনুস্যত 
আঘধিক নীতির দ্বাবা| জাতির মুদ্রা-বাবস্থা চালু রাখার ভার এই সব 
ব্যাঙ্কের হাতে এসেছিল ১৮১১ খ্রীষ্টান্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাস্ত্ীয় ব্যাঙ্কের সনদের 


৫৪ 


মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর | ই্েট ব্যাঙ্কগুলি সহজ পদ্ধতিতে কর্জ দেওয়ার 
ফলে বসতকামী জনগণের পক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসর হওয়া লম্ভব হয়েছিল, 
কারণ নিজন্ব অর্থে জমি কেনার সামর্থ্য খুব অল্পসংখ্যক চাষীরই ছিল। 

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য প্রচলিত চলতি মুদ্রার জটিলতার অসহিষ্টতায় ১৮১৩ 
্রীষ্টাবে যুক্তরাষ্ট্রের ছিতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ব্যা্কসমূহের 
প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ বেড়েই যেতে লাগল, ব্যাপকভাবে ব্যাক্ষপ্রদত্ত কর্দের 
দ্বারা পুষ্ট, বিপুলায়তন জমি-চাহিদ। চিরদিন চলতে পারে না। অনিবার্ধ ভাবে, 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক খণের পরিমাণ কমে এল এবং ব্রিটিশ মহাজনর। 
পাওনা মেটানোর জন্য তাগিদ দিতে লাগলেন । বুহৎ পরিমাণে স্বর্ণ দেশের 
বাইরে চলে যাওয়ার, অতি-প্রসারিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা টলটলায়মান হণ্ে উঠল। 
সাধারণ দ্রব্যমূল্য অতি দ্রুত নেমে যেতে লাগল এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই 
সমগ্র জাতি যাকে “১৮১৯-এর আতংক” বলা হর সেই আতংকে অভিভূত 
হয়ে পড়ল। 

পশ্চিমাভিমুখী সম্প্রসারণ অব্যাহত রইল, সরকার ছূর্গতদের ছুঃখ নিবারণ- 
কল্পে ভূমি আইনকে উদার করলেন । ঝুঁকি এবং কষ্টরভোগের আশংক থাকা 
সত্বেও অনেকেই পূর্বাঞ্চলের অপেক্ষারুত নিরাপদ অবস্থা উপেক্ষা করে স্থলভ 
মূলোর জমির প্রতিশ্রুতি এবং স্বাধীন আযের সম্ভাবনার দিকে ঝুঁকলেন । 

অবশ্য পশ্চিম সীমাস্তের কষ্ট ভোগ করতে যারা রাজী হয়েছে, পশ্চিম 
তাদের নিরাশ করেনি । ক্রমে বসতিকামীরা পূর্বাঞ্চল থেকে একটা গরিমাময় 
বিচ্ছিন্নতার মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন- ইউরোপ এবং সমগ্র পুরাতন 
জগতের এঁতিহোর প্রতি সমগ্র জাতিরই ছিল এই একই মনোতঙ্গী। যুক্তরাষ্ট্রের 
জনগণের পিছনে ছিল সুদৃঢ় কৃতিত্বের ইতিহাস, তার ফলেই তারা স্বতন্ত্র 
শক্তি হিসাবে নতুন জগতের প্রতি ইউরোপীয় অভিসদ্ধিকে ক্ষু্ন করতে পেরেছে । 
তাদের সামনে সীমাহীন ভৌগোলিক সীমান। স্থযোগের এক অপার এশখবর্ষের 
প্রতিশ্রাতি ধরেছিল, যা কল্পনাকেও পরাভূত করে । আশ্চর্য নয় যে অনেক 
আমেরিকান মানুষের কাছে পুরাতন জগত প্রীয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল । 
ত্রীদের নতুন জগৎ ছিল উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় । 


€৫ 


লোকায়ত গণতন্ত্রের অভ্যুদয় 


১৮২৪ থেকে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পধন্ত যে কাল তাকে যুক্তরাষ্ট্রের 'জাকসনীয় 
গণতম্থের কাল বলা যায়। জ্াঁকসনীয় গণতান্ত্রিক আদর্শ সকল মানুষের 
জন্য সমান আর্থনীতিক স্থযোগ স্থ্টর সরল অথচ সুমহান স্বপ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
অসংখ্য ছোট জোতদার, নাগরিক কারুশিল্পী এবং. শ্রমিক, উদ্দীয়মান 
ব্যবসায়িক উদ্যোক্রা! এব" সাহসী ফাটকাঁবাজ এই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার 
জন্য উদ্বেগাকুল দাবী জানাচ্ছিল। এই সব লোকজনের মধ্যে অধিকাংশই 
প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক ধনতস্ত্রবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, তবে তারা 
সমকালীন আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে অসাম্য লক্ষ্য করে এবং সেই কালের 
রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে যে অসামা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানিয়েছে । 

তাদের নেতা এবং উদাহরণস্বরূপ ছিলেন এনডু জ্যাকসন, জ্যাকসনের 
জীবন সাধারণ মানুষের পক্ষে কিভাবে সাফল্য এবং সম্বদ্ধি লাভ করা যায় 
তারই উজ্জল ছৃষ্ান্ত। লগ কেবিনে (খামার-বাড়ি ) জন্ম, নর্থ ক্যারোলাইনা! 
এবং টেনেসির প্রথম বাসিন্দাদের & অঞ্চলে বসবাস স্থাপন প্রচেষ্টার পরিবেশে 
অতিকষ্টে মানষ হয়ে সীমান্তের একজন অভিজাত হিসাবে জ্যাকসনের 
অন্দর, অর্থসম্পদে তিনি একজন নিজে-হীতে-গড়া মানুষ । এই বৈচিত্রাপূর্ণ 
জীবনে জ্যাকসন কখনো ইত্ডিয়ান যোদ্ধা, ১৮১২ খ্রীষ্টান্ধের যুদ্ধের নায়ক, 
বহুবিধ সরকারি পদের অধিকারী, উচ্চস্তরের জমির ফাটকাবাজ এবং 
দাস-মালিক। 

যৌবনে তিনি ছিলেন জেফারসনীয় ভাববাদী । কিন্তু ১৮১৯-এর সংকট 
বা প্যানিকের সময় মহাজন শ্রেণীর অন্যতম হিসাবে, টেনেসির অধমর্ণ চাষীদের 
ঝণভার যখন লাঘব করার চেষ্টা হয় তখন তিনি ভীষণ ভাবে তার প্রতিবাদ 
করেন। অথচ, এক দশক পরে এই মা্ষটি সকলের রাজনৈতিক! ও 
আর্থনীতিক সমান অপ্িকার দাবীর প্রতীক হয়ে ওঠেন। জ্যাকসনের এই 


এলডু জ্যাকমন ( ১৭৬৭-১৮৪৫ )--" ব্যাকউদ্ডস্ম্যান, আইনজীবি, সৈনিক, সাধারণ 
মানুষের জননার়ক, যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম গ্রেমিডেন্ট। 
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পরিবর্তন এবং জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের আর্থনীতিক তত্বের মূল সুত্র কিন্ত মানুষটির 
মধ্যে যত না পাওয়া যাবে তার চেয়ে বেশী পাওয়৷ যাবে তার সময়ের মধ্যে । 
এই কালটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং পশ্চিমাঞ্চলে গমনের কাল হিসাবে চিহ্নিত। 
১৮১২ শ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পর আপালাচিয়ানের পশ্চিম প্রান্তস্থ অঞ্চলের কঃ 
জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ধ্বনিত হল। ১৮৩০ খ্রীষ্টান্বের মধ্যেই 
এই অঞ্চলেই সমগ্র জাতির এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার বসতি হয়েছিল । 

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বাণিজ্যিক এবং শিল্পগত সমৃদ্ধির ফলে একট] নতুন 
সমাজ গড়ে উঠেছিল--নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং কারখানার শ্রমিক মজ্ুর- 
গোষ্ঠী। একথ1 বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে কারখানার কর্মীদের সংখ্যা ১৮২০ 
এবং ১৮৩০-এর দশকে জাতির সামগ্রিক শ্রমিক সংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ- 
মাত্রছিল। আমেরিকান সমাজের নিকট প্রধান অংশ তখনও গ্রাম্য ভূমি- 
মালিক। দক্ষিণাঞ্চল বাদ দিয়ে, প্রতি পাচজন নাগরিকের মধ্যে অন্ততঃ 
চারজন স্বাধীন সম্পত্তির অধিকারী এবং মুখাত; ছোট চাষী-সম্প্রদায়তুক্ত ছিল। 

“মেন আও ম্যানারস ইন আমেরিকা” (১৮৩৪) নামক গ্রন্থের ব্রিটিশ 
লেখক টমাস হ্ামিলটন এই অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে চতুর ভাবে 
বলেছেন £ “বর্তমান কালে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর আর যে কোনো অঞ্চলের 
চেয়ে বৈপ্লবিক সম্ভাবনার দ্রিক থেকে অধিকতর নিরাপদ । জনসংখ্যার 
একটি বৃহত্বম অংশ সম্পত্তির অধিকারী; এক কথায় যাকে বলে--তাদের 
বেড়ার খোঁটা এখন শক্ত |” 

ভৌগোলিক এবং আর্থনীতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে মাঞ্কিন গণতন্ত্রবাদের 
উল্লেখযোগ্য প্রসার হল। সীমান্তের সাম্যনীতির দ্বার! প্রণোদিত হয়ে এবং 
বহু পূর্বাঞ্চলীয় শহরে শ্রৌবৈষমা লোপ পাওয়ায়, অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য 
ভোটাধিকার এবং পদাধিকারের গুণপনার মান হিসাবে সম্পত্তি-সংক্তান্ত গুণটি 
পরিহার করল। সীমান্তের একজন প্রতিনিধি এনডু জ্যাকসন, যে প্রেসিডেপ্ট 
পদের প্রয়াপী হতে পারেন--এই দৃষ্টান্ত অধিকাংশ মানুষকে ব্যালট বাক্স 
ব্যবহারে উৎসাহিত করল। ১৮২৮ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাবে জনতা মাত্র দ্িগ্ুহ্িতি 
হয়েছে, কিন্তু ভোটদাতার সংখ্যা হয়েছে তরিগুণিত। 

এই ভাঁবে ১৮২৮ শ্রষ্টান্দে এনডু জ্যাকসনের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের পূর্বের 
এবং পর বংসরগুলি “জনগণের গণতন্ত্রের অত্যুদয়ের কাল হিসাবে চিহ্নিত। 
একবার যখন রাজনৈতিক সাম্য অজিত হল, তখন তা” সকল রক্ষম বিশেষ 
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ব্যঙগচিন্র সেই যুগের ব্যঙ্গচিত্র, জ্যাকপনের 'জবরদন্তি'র প্রতিবাদে। জ্যাকসনের ফুক্তরান্্ীর 
দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের সনদের বিরোধী ব্যঙ্গচিত্র / জ্যাকসন-পন্থীদের কাছে অনস্থ এই ভেটে। "প্রতিষ্ঠিত 
ধার্থে”র বিরুদ্ধে জনগণের জয় এবং খণবুতুক্ষু পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের প্রাচোর সমাহত সম্পদের 
ওপর বিজয়লাভ শুচিত হয়। 


সুবিধা এবং কৃত্রিম পার্থক্য মুছে দেবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হল। 
তার ফলে, রাজনৈতিক সাম্যের দাবী, জনশিক্ষার বিস্তার, সনদপ্রাপ্ধ 
একচেটিয়াগিরির অবসান, সমান করভার আরোপ, বাধ্যতামূলক সামরিক 
পদ্ধতির পরিবর্তন, সকল সরকারি পদের জন্য প্রত্যক্ষ লোকায়ত নির্বাচন 


৫৯ 


ব্যবস্থা এবং দেনার দায়ে কারাবাস আইনের বিলুপ্তি ইত্যাদির জন্য যে 
ব্যাপক দাবাঁ তার সঙ্গে একীড়ুত হয়ে গেলে। এই সব আন্দোলন থেকে 
যে সকল সামাজিক এবং আর্থনীতিক কর্মনীতি 'জবাকসনীয় গণতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত 
ছিল তার একট! পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। 

জেকারসনীরদের মত জাকসনীয়র। “অতিরিক্ত শাসন" নিয়ে কোনো 
অভিযোগ তোলেননি। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্্ী এবং অঙ্গ- 
রাজাগুলির ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষমতীব অপবাবহারের বিরুদ্ধে নিবদ্ধ। তাদের 
কাছে ক্ষুদ্র-ভূমাধিকারী প্রধান আমেরিকান সমাজে যৌথ কারবারসমূহ কিংবা 
রেটে বা ঞে্ঞোরেল ব্যাঙ্কে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দান বিশেষ ভাবে 
তিরক্কারযোগা | 

ব্যাঞ্-সংক্রান্ত “হ্বিধা'র বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে তথাকথিত ব্যাঙ্ক- 
যুদ্ধ শুরু হয়, এবং শেষ পর্যন্ত যে বিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ীয় ব্যাঙ্কের 
সনদের মেয়াদ পুনর্নবীকরণের জন্য উত্থাপিত হয়েছিল তার প্রতি জাকসনেন 
ভেটে। প্রযুক্ত হয় | 

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস কর্তৃক ২০ বছরের জন্য প্রদত্ত সনদে এই ব্যাঙ্ক 
ছিল ফেডারেল সরকারের আর্থনীতিক প্রতিনিধি । যদিও এই ব্যান্থে ৩ কোটি 
৫০ লক্ষ ডলারের শেয়ারের এক-পঞ্চমাংশের মালিক ছিল সরকার, কিন্তু এর 
সম্পূর্ণ পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল বেসরকারি জনসাধারণের হাতে। নিকোলাস 
বিডলের নির্দেশনার এই বাঙ্ক সতর্কতা সহকারে খণ এবং দাদন বুদ্ধি করে, 
চেক-নিকাশী প্রতিষ্ঠান ॥ব ক্রিয়ারিং হাউস হিসাবে কাজ করে, সমগ্র দেশে 
একই ধরনের মুদ্রা চালু করে এবং &্রেট বা স্থানীয় ব্যাঙ্ক কর্তক দাদন 
প্রানের বা ব্যাঙ্ক নোট চালু করার বিরুদ্ধে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। 

এই বিজ্ঞ অথচ কঠোর স্ফীতিনিরোধক নীতি কিছুসংখ্যক আর্থনীতিক 
এবং শ্রেণীগত গোষ্ঠীকে অসস্থষ্ট করে তুলতে বাধ্য। ১৮৮৩ গ্রীষ্টাবে জাতির 
৫০২টি ব্যাঙ্গের মধ্যে ০০টি বাদে বাকী সব ব্যান্ক ছিল বালটিমোর, 
মেরাল্যাণ্ডের উত্তরে । তাই পশ্চিম এবং দক্ষিণের সম্পন্ন চাষীবুন্দ আপান্ত 
জানায় যে কার্ধতঃ তাব। পুধাঞ্চলীর শেঞার-মালিকদের কর দিয়ে যাচ্ছে । 

পৃরাঞ্চলে ছুটি গোষ্ঠী ব্যাঙ্কের বিরোধিতা করে--সম্পূণ বিভিন্ন এবং 
পরম্পরবরোধী কারণে । একদিকে ছিল বেসরকারি ব্াঙ্গাররা, তারা 


বিডলের ক্ষমতার “অপবাবহাররের তীর নিন্দা করেন । সেকেগু বান্ককে ভাব" 


ও 


“অসম” প্রতিযোগী এবং অন্তান্ত ব্যাঙ্কের কাজকর্ষের উপর বাধাপ্রদানকারী 
বলে অভিহিত করেন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মুদ্রা সরবরাহের ক্ষমতাট। 
রয়েছে উদীয়মান উদ্যোক্তা সম্প্রদায়ের (210106016116015 ) ভাতে । ফেডারেল 
সরকার পৃষ্ঠপোষিত “টাকার এই অকটোপাশে”র হাতে নয়। 

নাগরিক র্যাডিকাল গোষ্ঠী, শ্রমিক সংস্কারক এবং ক্ষুদ্র বাবসার়ীবুন্দ 
অপরদিকে, সব ব্যাঙ্ককেই অবিশ্বাস করতেন এবং কাগজী মুদ্রার পরিমাণের 
তারতমাকে তাদের আধিক দুর্গতির মূল বলে মনে করতেন । অধিকাংশ সময়েই 
তারা ছেঁড়া বিশ্রী নোট হাতে পেত। তাই তারা পুরাতন কঠিন মুদ্রা-ব্যবস্থার 
ফিরে যেতে চাইতু। 

ব্যাঙ্কের সনদের পুনর্নবীকরণের বিলে (১৮৩২) ভেটো দান প্রসঙ্গে 
জ্যাকসন যে বিখ্যাত বাণী দান করেন তার মধ্যে যে আন্দোলনের তিনি তখন 
প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তার সারমর্ম উল্লেখ করেন । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি 
“জনগণের কাছে দায়িত্বশীল নয় এমন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত করাকে আক্রমণ করেন! আর্থনীতিক দিক থেকে তিনি বলেন, 
পুনর্নবীকরণের অর্থ হবে “বহুর ঘাড়ে চেপে মাত্র কয়েকজনের উন্নতির পথ 
উন্মুক্ত করে সরকারের ব্যভিচারবৃত্তি অবলম্বন |” 

জ্যাকসনের সেকেও ব্যাঙ্ক সংহার এবং পরবতী আর্থনীতিক নীতি শুধ- 
মাত্র ষ্টেট ব্যাঙ্কারদের উৎসাহিত করে। কিন্তু তার ফলে কাগজী মুদ্রার 
সমালোচকদের কোন লাভই হয়নি । কিন্তু ব্যাঞ্ষিং প্রথা বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী 
যতই দুর্বল এবং শীমিত হোক, জ্যাকসন তার কালের সংস্কার আন্দোলনকে 
অর্থদান করেছেন, বিশেষ ধরনের সুবিধা এবং কত্রিম বিধিনিষেধের কোনো 
স্থান আমেরিকান সমাজে নেই একথা তাঁর কাজকর্মে পুনবধার বিঘোষিত হল। 

তার সমালোচকরা নির্দরভাবে তীকে আক্রম্ণ করল । কিন্ত অতি সামান্য 
কট্ক্তিই কারধকরী হল। যে সমাজের অধিকাংশই ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারী 
কিংবা জমি এবং অর্থের অধিকার লাভের স্বপ্ন দেখে সে সমাজের উপযোগী 
ত্য কথা বলেছেন জ্যাকসন-তীর সমালোচকরা নয়। এই ভাবে ১৮৩২ 
ষ্টান্দে এনডু জ্যাকসন ক্ষমতীয় অরিষ্টিত হলেন বিপুল ভোটাধিকো জী হয়ে। 

সেকেও ব্যাঙ্কের পরাজয়ের পর শত শত, আর্থনীতিক দিক থেকে দুবল 
ব্যাঙ্ক বা যাদের ৭ওয়াইন্ড ক্যাট” ব্যা্ক বলা হয়, বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলের 
রাজাসমূহে সনদীরুত (চার্টার্ড) হল। এই সব ব্যাঙ্কের কাগজী মৃদ্রা চালু 


৩৬ 


করার ক্ষমতা ছিল। এই মুদ্রানীতি হাজার হাজার বসতিকামীকে পশ্চিমাঞ্চলে 
বসবাসের জন্য আকুষ্ট করল, এদের অধিকাংশই বন্ধকী কিংবা জিনিষ- 
পত্রাদি ক্রয়ের দরুণ গুরু খণজালে জড়িত ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টান্ধের ১৩ 
কোটি ৭ লক্ষ ডলারের ব্যাঙ্ক থণ ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারে পৌছলো! সাত 
বছরের মধ্যেই । ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের সঙ্গে সমান তালে চলছিল কয়েকটি 
অঙ্গরাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল খণগ্রস্ত অবস্থা । অঙ্গরাজ্যের খণ ১৮২০ গ্রীষ্টাব্ধে ১ কোটি 
৩ৎ লক্ষ ডলারের নীচে ছিল, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্বে তা ছ্বিগুণিত হয়ে উঠল এবং 
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ কোটি ডলারে পৌছলো--কোনে! রকম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কর্তৃত্ব না থাকায়, সমগ্র ব্যান্কিং পদ্ধতি এক রকম অনিয়গ্্রিত চলছিল । 

প্রচণ্ড ফাটকাবাজি ও তার সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের বেহিসাবী কাজ-কারবারের 
ফলে একট] বিপজ্জনক মুদ্রাম্ষমীতির চক্রজাল সৃষ্টি হল। জ্যাকসন যখন যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় তহবিল রাজ্য ব্যাঙ্গগুলিতে জমা রাখতে এবং উদ্ধত্ত যুক্তরান্্ীয় রাজস্ব 
অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করে দিতে আরম্ভ করলেন তখন এই মুদ্রাক্ষীতি 
প্রচণ্ড আকার ধারণ করল । ১০০০০ (01100121 (১৮৩৬ ) নামক ম্ব্ণমান- 
সংক্রান্ত প্রকাশিত ঘোষণীয় নিদেশ দেওয়া! হয়েছিল বেসরকারি জমির দ্রাম 
্ব্মুদ্রা় দিতে হবে, কাগজের টাকায় নয়--এই ব্যবস্থা কিন্ত ফাটকাবাজি 
বা মুদ্রাম্ষীতি রোধে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। অপরিহায ভাবে একটা 
মুদ্রা-আতংক বা “মনি প্যানিক' সৃষ্টি হল। জ্যাকসনের পরে এলেন মাটিন 
ভ্যান বুরেণ, প্রেসিডেপ্টের পদ গ্রহণ করার স্বল্নকাল মধ্যে ১৮৩৭ গ্রীষ্টা্ধে এই 
অবস্থার সৃষ্টি হল, এবং এর পিছে পিছে এল এক নিদারুণ আর্থনীতিক 
সংকট যা ১৮৪৩ পযস্ত টিকে রইল। 

যাই হোক, আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপরিসবতা সত্বেও জ্যাকসনের শাসন 
যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক নীতি উন্নয়নে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে__ছু'টি 
নীতিকে একত্রীভূত করে “আর্থনীতিক স্থযোগ" এবং “সমান অধিকার | 

জ্যাকসনীয় কালের আর্থনীতিক ফলাফল সম্বন্ধে ব্রে হামণ্ড নামক 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের ব্যাঙ্কিং-এর একজন ছাত্র মন্তব্য! 
করেছেন £ “জ্যাকসনীয আন্দোলনের সবোতম কৃতিত্ব হচ্ছে ব্যবসার 
গণতন্ত্রীকরণ। হ্যামিলটনের কালের ব্যবসার মত ব্যবস। আর একটা মুষ্টিমেয় 
বণিক বা সওদাগরি অভিজাতশ্রেণীর কুক্ষি্ূত রইল না । সাধারণ মানুষও 
ব্যবসার অংশভৃত হয়ে উঠল। 
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“জ্যাকসনীয় কাল আবার জনপ্রিয় রাজনীতিকদেরও অভ্যুদয়ের কাল। 
এই কাল থেকে, রাজনীতিকদের সাধারণের প্রয়োজন এবং শ্রেণীগত অভাব- 
অভিযোগ মেটাবার চেষ্টা করতে হয়েছে । এদের মধ্যে অনেকেই আবার অনেক 
দূর পর্যন্ত গিয়ে নিজেদের “সাধারণ মাহুষে'র সঙ্গে একাত্ম করার চেষ্টা করেছেন। 
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য হুইগ পার্টর মনোনয়ন লাভের চেষ্টা করতে 
গিয়ে সম্পদ এবং রক্ষণশীলতার প্রতীক ড্যানিয়েল ওয়েবষ্ঠটারকে কোনো লগ 
কেবিনে ভূমিষ্ঠ না হওয়ার জন্য অন্থতাপ প্রকাশ করতে হয়েছে । তিনি 
অবশ্য বলেছিলেন, তীর বড় ভাই এবং বোনদের অনেক হীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ 
করতে হয়েছে এবং তিনি দৃপ্তক্ঠে ঘোষণা করেন, “যদি কোনো দিন আমি 
এর জন্য লজ্জা অনুভব করি, তা” হলে যেন আমার নাম এবং আমার 
বংশধরদের নাম মানব-ইতিহাসের স্মরণ-পথ থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়।” 


সা ৮৮১১৭ ৈ 





অন্‌ দি ভেলাওয়ার--যরা্টে দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের প্রধান নিকোলাস 
বিলের বাসগৃহ | পথিকৃৎ জীবনের সঙ্গে বৈপরীত্য জ্যাকসন-পন্থীদের কাছে এক প্রত্যক্ষ 


আমুধসদৃশ ৷ 
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দ্বিতীয় ভাগ 


পুণতার 
পরীক্ষা 


পূর্ণতার পরীক্ষা 
॥ পশ্চিমের খোলা পথ ॥ 


আমর! সংকীণ জাতি নই'**্যাদ্রের রক্ত মহতীকরণের চেষ্টায় কলুষিত হয়েছে, নিতেছের 
মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা আমর! সীমাবদ্ধ রাখিনি] আমাদের রক্তধারায় আমাজন নদীর 
শ্রোতের মত সহম্ব মহৎ শ্রোত এক হয়ে এসে মিলেছে । আমরা একটি জাতিমাত্র নই, 


আমরাই এক বিশ্বজগৎ। -হেরমান মেলভিল, ১৮৪৯ 


১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গৃহযুদ্ধের গ্রারস্ত কাল পর্যন্ত সমগ্র জাতির ভবিষ্াৎ উন্নয়ন 
পশ্চিমা সম্প্রসারণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় 
অর্থনীতি, নতুন জগতে প্রথম উপনিবেশ চালু হওয়ার স্থরু থেকেই, দুই পরম্পর- 
বিরোধী পথে অগ্রসর হয়ে বিকশিত হচ্ছিল। এখন তাদের স্বার্থ বধিত হারে 
জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সংঘর্ষ কৃষ্টি করতে লাগল । ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে 
উঠল যে, কংগ্রেসের শক্তির ভারসাম্য নতুন পশ্চিমা অঙ্গরাজ্যের আম্থকূল্যে 
এদিকে বা ওদিকে ঝুকৃবে। 

জাতীয় কর্মে পশ্চিমাঞ্চলকে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হতে প্রায় 
অর্ধ শতাব্ীরও কম সময় লেগেছে । এই কালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মোট তূমির' 
পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছিল। ফ্লোরিড। অঞ্চলের (১৮১৭ প্রীষ্টাবে স্পেন 
কতৃকি ছেড়ে দেওয়া অঞ্চল ) কথা বাদ দিলে, সমগ্র আঞ্চলিক সংযুক্তি 
পশ্চিমাঞ্চলেই ঘটেছে-১৮৪৫-এ টেক্সাস, ১৮৪৬-এ অরিগন অঞ্চল এবং 
১৮৪৮-এর মেকসিকান ছাড়। 

ইতিমধ্যে পুরোগামী বসতিকামীর দল ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এই বিশাল 
অঞ্চলে এসে পৌছাতে থাকে । ১৮১৫ থেকে ১৮৬০ স্রীষ্টান্বের মধ্যে সমগ্র 
দেশের জনসংখ্যা যখন চতুগুণ হয়ে উঠল, আপালাচিয়ানের পশ্চিম প্রান্তে 
জনসংখ্যা বেড়ে গেল দশ গুণ। ১৮৬০ শ্রষ্টাব্বের মধ্যে সমগ্র জাতির ৩ কোটি 
১৪ লক্ষ অধিবাসীর প্রায় অর্ধেক লোক আপালাচিয়ান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে 
বাস করত । 

পশ্চিমাঞ্চলে এই সম্প্রসারণের একটি প্রধান কারণ ছিল ইউরোপীয় নতুন, 
আগমনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ১৮৪৪ থেকে ১৮৫৪ খ্রী্ঠাবের মধ্যে প্রায় ৬* লক্ষ 


ভ৭ 


নবাগত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। এরা ছিল প্রধানত; আইরিশ এবং 
জার্মান । উত্তরাঞ্চলে এবং পশ্চিম-সীমান্ত বরাবর অঞ্চলে কৃষি, শিল্প এবং 
যানবাহনের স্ুযোগ-নুবিধায় এর! আকুষ্ঠ হয়েছিলেন । 

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিনেসোটা এবং উইস্কন্সিনের শতকরা ত্রিশ ভাগ 
অধিবাসী ছিলেন বহিরাগত । 

দক্ষিণাঞ্চলে অবশ্য বহিরাগতের প্রভাব খুব কমই ছিলি। সেখানে বুহং 
খামার-মালিকগণ বাছাই-করা। জমিতে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করে 
বসেছিলেন, তাঁরা ছোট চাষীদের এবং কারিগরদের দাস-মনতুরদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য করেন। এই কারণে উংসাহী বহিরাগতর' 
দক্ষিণাঞ্চলের পরিবর্তে পশ্চিমাঞ্চলের জমির দিকে চলে যান । 

পশ্চিমের মোহ ছিল ভূমি--এবং এক স্বাধীন জীবিকার প্রতিশ্নাতি। 
তবে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ক্যালিফোণ্রিয়া় আর এক আকর্ষণ 
ছিল--তা” হল ন্বর্ণের আকর্ণ। দশ বছরের মধ্যে ক্যালিফোণিয়ার জনসংখা!| 
চতুগ্তণ বেড়ে গেল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সৌনা আবিঙ্কত হওয়ার পর। 

এই ক"বছরে যুক্তবাষ্ট্র ভূমিহীনদের ভূমি বিতরণের এক অপূর্ব স্থযোগ লাভ 
করেছে। এবং তার জন্য পূর্ববর্তী স্থায়ী ব্যবস্থার কোনো! রকম রদবদল 
করার প্রয়োজন হয়নি । এই ভাবে অবাধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে পিতৃম্থলভ 
সরকারি উৎসাহ মিশিত হয়ে একট] নতুন এবং সম্পূর্ণ সার্ক ধরনের উপনিবেশ 
গড়ে উঠেছে। 

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হল সর্ধপ্রথম “সাধারণ সম্পত্তি” যা নিলাম করে 
নাগরিকদের মধ্যে বাক্র করা হয়েছে । এই বৃহৎ অঞ্চলটি পরে পাঁচটি 
বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে,_-ওহায়ো, মিসিগান, ইলিনয় এবং 
উইস্কন্পিন-__এই স্তববৃহৎ এলাকা কয়েকটি “ভূমি আইন" বা 'ল্যা্ড অডিন্যান্স, 
(১৮৪--১৭৮৭) দ্বারা বন্টন করা হয়। এই সব আইনে যে ভূমিনীতি 
গ্রহণ করা হয়েছিল তাঁর মধ্যে এই সব মুখ্য ধারা ছিল। যথা--(১) নতুন 
'অঞ্চলটিকে অন্যান্ত রাঙ্গের সঙ্গে সামোর ভিত্তিতে ইউনিয়নতুক্ত করতে হবে 
জনসংখ্যা ৬০,০০০ হাজারে পৌছানো মাত্র, (২) কোনো! একটি বিশেষ সম্পত্তির 
ক্রেতা সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করবেন, (৩) সরকারি জমি 
নিলাম ছ্বারা ৬৪০ একাৰের এক-একটি অংশে বিক্রি করা হবে, প্রতি একারের 
দাম ১ ডলারের নীচে হবে না, (9) ধর্মীয় ম্বাধীনতা সবাইকে দিতে হবে 


৬৮ 


এবং দাসপ্রথা লুপ্ত করা হবে, €€) অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত ভাবে সাধারণ 
বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী ভূমি দেওয়া! হবে। 

কিছু পরিমাণে, এই" সব ধারা যুক্তরাত্বী্ন সরকারের ভবিষ্যৎ ভূমিবপ্টন 
নীতিকে প্রভাবিত করেছে। অন্যান্ত অঞ্চলে অবশ্ঠ দাসপ্রথা নিষিদ্ধকরণ প্রযুক্ত 
হয়নি। এবং উত্তব-পশ্চিম সীমান্তের বাইরেব এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে জনসংখাই 
নতুন রাজ্য হিসাবে ইউনিয়নভৃক্ত হওয়ার প্রধান [ববেচ্য বিষর ছিল না। 

অতি অন্নকালের মধোই বোঝা গেল যে, সরকারি জমি ৬৪০ একার হিসাবে 
অংশ করে বিক্রিকরার ফলে জমির ধনী ফাটকাবাজকেই অধিকতর স্বিধা 
দেওয়া হচ্ছে, ক্ষুদ্র চাষীদের উৎপাহিত কর! হচ্ছে না । ফলে, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তা” হ্রাস কবে ৩২০ একার কর! হল এবং চার বছর পরে তা আরও হ্রাস করে 
১৬০ করা হল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই নব অংশ হাস করে ৮* একার এবং আরে! 
পরে মাত্র ৪০ একার করা হল। জমির দীম ধ্ঠানামা করতে থাকে প্রায় 
১৮৬২ খ্রীষ্কাে “বাস্তভিট! আইন” বা 'হৌমস্টিড গ্যাক্ট বলবৎ হওয়ার কাল পথস্ত, 
এরপর দামের প্রশ্ন অন্তহিত হল। এরপর যে-কোন বসতকামী ১৬০ একার 
জমি সংগ্রহ করতে পারতেন সেই জমিতে চীবাস করে এবং পাঁচ বছর ধরে 
বাপ করে। 

জমি-সংক্লান্ত নীতির সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, বিশেষতঃ 
যানবাহনের ব্যবস্থার প্রশ্ন অচ্ছ্ছ্যভাবে জড়িত ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
ইতিমধ্যেই আনেরিকার বাগ্সিংহাম নানে পরিচিত শিল্পনগরী পিট্স্বার্গ মাল 
চালান দেওয়ার প্রধান বন্দর রূপে গণ্য হয়ে ওঠে। এইখানে বালটিমোর 
এবং ফিলাডেলফিয়ার ব্যবসায়ীরা তাদের শাখা কর্নকেন্দ্র খুললেন। উপকূলস্থ 
নগর-অঞ্চল থেকে যে-সব পণ্য স্থলপথে আন। হত তা” এইখানে পিটস্বার্গ এবং 
ওহায়ো উপত্যকার উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করা হত। 

কিন্তু স্থলপথের দূরত্ব গ্রচণ্ড এবং ক্লেশকর। ১৮১১ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে বৎসরে 
১,২০০ চেপ্ট| পাটাতন-নৌকা ওহায়োর জলতরঙ্গে বাঁহত হয়ে মিসিসিপি 
এবং নিউ অরলিন্সে যাত্রা করত। এখানে পণ্যদ্রব্যের একট! সামান্য অংশ নগদ 
মূল্যে বিক্রি করা হত। বাকী অংশ চিনি এবং ভুলার সঙ্গে বিনিমর করা হত, 
তারপর সেগুলি সমুদ্রপথে জাহাজযোগে অতলান্তিকের বন্দরসমূহে প্রেরিত হত । 

এই পদ্ধতির অস্থবিধা ছিল এই যে, উজানে ফিরতি মাল পাঠানোর 
কোনে। উপায় ছিল না। মিসিসিপির শ্রোতের বিরুদ্ধে লুইসভিল, কেনটাকী 





৬ ৬ঞি 


পর্যস্ত চেপ্ট। মালবাহী নৌকায় ১,৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে »* দিন 
লেগে যেত। এই সমস্যা ক্রমে বিদূরিত হতে লাগল, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট 
ফুলটনের প্রথম পায়ে-চালানে। বাম্পীয় পোত হাডসন নদীর বুকে ভাসমান 
হবার পর থেকে অল্পকালের মধ্যেই ধৃম-উদগীরণকারী বাম্পীয় পোত মিসিসিপি 
এবং অন্যান্য পশ্চিম! নদী বেয়ে চলেছে_-এ এক সাধারণ দৃশ্টে পরিণত হল। 
যানবাহনের এই উন্নতি সম্পর্কে বলা হয়েছে--“হাজার যুদ্ধের ফলাফলের চেয়েও 
পশ্চিমের কাছে এই ঘটনার প্রভাব অনেক বেশী গুরুত্পূর্ণ।” 

বাস্প-পোত, ওহায়ো উপত্যক1 থেকে পূর্ব সমুদ্রের উপকূলে অতলাত্তিক 
বন্দরসমূহে যাতায়াতে মিসিসিপি নদী-মেকসিকো উপসাগর-অতলাস্তিক 
মহাসাগর--এই স্থদীর্ঘ এবং ঘোরালো পথের দুরত্ব হাস করতে পারেনি। এই 
সব বিন্দুতে পৌছনোর জন্ত আরও সোজান্থজি যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপনের 
জন্ত খাল এবং কপাটকল বা লক্‌ নির্মাণ করতে হল। এই সব প্রকল্পের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল “এরি ক্যানাল' । ১৮২৫ স্রীষ্টান্ে এর নির্মাণ 
সম্পূর্ণ হওয়ার পর মধ্য-পশ্চিমের খামার থেকে শস্ত এবং ময়দ1 গ্রেট লেক 
থেকে প্রবাহিত হয়ে এরি ক্যানালের পথ ধরে হাডসন নদী বেয়ে নিউ 
ইয়কের বন্দর মারফত পৃথিবীর বাজারে ছড়িয়ে পড়ত । 

এরি ক্যানাল পশ্চিমকে জাতীয় অর্থনীতির একটা প্রধানতম অঙ্জে পরিণত 
করেছিল। এর ফলে আবার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য বিশিষ্ট 
আকৃতি লাভ করে এবং মিসিসিপি দক্ষিণ থেকে নিউ অরলিন্স পর্যস্ত পূর্ব-প্রচলিত 
বাণিজ্য-পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। পশ্চিম এবং উত্তরের মধ্যে বাণিজ্য যেমন 
নাটকীয় গতিতে বধিত হল, পশ্চিম এবং দক্ষিণের মধ্যে প্রচলিত 
বাণিজ্া-ব্যবস্থা তেমনই ধীরে ধীরে হাস পেল। প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে 
নিউ অরলিন্সের গুরুত্ব স্তিমিত হয়ে এল। উত্তরের বন্থমুখী কর্মকাণ্ড, পূর্ব- 
প্রাস্তীয় যণিকদের আগ্রাসী মনোভাব এবং উত্তরাঞ্চলের উদার খণদান পদ্ধতি 
অতুলাস্তিক বন্দরসমূহের বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করল এবং উপসাগর অঞ্চলের বন্দর 
নিউ অরলিন্দের গুরুত্ব কমে এল। 

পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য রেলপথের দ্বারা আরও স্থদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
'করল। প্রথম দিকে, রেলপথের সংগঠন, এরি ক্যানাল নির্মাণের মত, অঙ্গ- 
রাজোর দায়িত্ব ছিল। জেফারসনের শাসনকালে যখন ব্যাপক ভাবে রান্তাঘাট 
নির্মাণের কার্ধস্থচী গ্রহণ করণ হয়, তখন থেকেই প্রাচীনতর অঙ্গরাজ্যগুলি 


দত 


ৃ ূ ২478) এসেছে, কারণ তাতে 

অঙগরাজাশুলির অতি 
সামান্তই উপরুত 
হবার সম্ভাবনা ছিল। 
দত এর ফলে, ১৮২৮ 
নর ্বীষ্টাব্ের পর থেকে 


8০22 রাস্তাঘাট ইত্যাদি 





টি না ৯৭ 
আসা রন 1 কি 
মঠ ও ১ 8, (0088: এ. সম্পূণ ভাবে অঙ্গ- 
ছু উন দি 5 রাজ্যসমূহের হাতেই 
টানা নদ এ ইকদা- ক কিন্তু উত্তম রাজ- 
নি না মার্চ পথ এবং রেলপথ 


১৮৫৫ শরীষ্টাব্ের একটি প্রাচীরচিত্র-_এই শাটার. নির্দাণের ফলে রাজ- 
চিত্রে পূর্বাঞ্চল এবং শিকাগে। ও সেন্ট লুইসের মধ্যে রেলপধই যে কোষ থেকে প্রচুর 
যোগাযোগের দ্রুততর বাবস্থ। তা' বিজ্ঞাপিত হয়েছে । ১৮৬৯ স্ব অথ ব্যয়িত হত। 
'অধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূল রেলপধ দ্বায| নংযাঞ্জিত হয়। কিন্ত ক্রমাগতই 
অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে ১৮৩৭ গ্রীষ্ঠান্দের আত্তঙ্ক বা 'প্যানিকে'র কালে 
যে সমন্ত সরকার উদ্যম রাজ্যের রাজকোষ প্রায় শূন্য করে তোলে, সেই 
ধরনের উদ্যম নিষিদ্ধ হয়ে উঠল । তাই অধিকাংশ বেলপথ নির্মাণের ভার 
বেসরকারি কোম্পানীগুলির হাতে দেওয়া হতে লাগল। এই সব প্রকল্পে 
সাধারণত; পূর্বাঞ্চলীয় এবং ইউরোপীয় মূলধন ব্যয়িত হত, যদিও অঙ্গরাজ্য 
কংবা স্থানীয় সরকার প্রয়োজন মাফিক অর্থ সাহায্য করতেন। ১৮৫০ সালে 
যখন যুক্তরাষীয় সরকার রেলপথ কোম্পানীসমূহকে ভূমি দান করার নীতি 
গ্রহণ করল তখন থেকে এই ব্যাপারে যুক্তরাত্্রী় সহায়তা পাওয়া গেল। 
এই সব বরাদ্দ ব্যাপক হারে রেলপথ নির্মাণে বিরাট প্রেরণার সঞ্চার 
করল । ১৮:০৭ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রেলপথের মাইল- 
খ্যা ৯০১০ থেকে ৩১,০০০ হ'জার মাইল পধস্থ বধিত হয় এবং রেল 
এবং রেলগাড়ির ওপর লম্মীকত অর্থের পরিমাণ ৩০ কোটি ডলার থেকে 
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প্রায় একশ" কোটি ডলারে পৌছোয়-এই অঙ্ক জাতির সক্রিয় মূলখনের প্রায় 
এক-চতুর্থাংশ | 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে বস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফয়া এবং বালটিমোর 
রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত হয়েছিল শিকাগো, সিনসিনাটি এবং সেন্ট লুইসের নক্গে। 
এই' সব শহরের মধ্যে রেলপথের বোগাফোগ উত্তর এবং পশ্চিমের আর্থশীতিক 
বাধন আদ করে এবং এই দু'টি অঞ্চলের মধ্যে একটা আর্থনীতিক তেজী 
বাজার হরি করে। জাতির শিল্পোঘ্পাদনের মোট অঙ্ক শতকরা ৮৬ ভাগ 
১৮৫৭ থেকে ১৮৬৩০-এর মধ্যে বেছে বার়। 

অন্ুন্ূপ ভাবে, পশ্চিমা রুষি উত্পাদন চদকপ্রদ ভাবে বন্দিত হয় । খাযার- 
গুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রেলপথের উন্নয়নের ফলে স্থানীয় ফসলের 
চেয়ে গম, শশ্ত, মাংসজাত দ্রব্য ইত্যাদি আঞ্চলিক ফসলের প্রতি বেশী 
জোর দেওয়া হয়। ক্ষি এবং যোগাফোগ-ব্যবস্কা এই উভয্বেরই বৈপ্রবিক 
উন্নয়নের ফলে পশ্চিমেব কুষকর। নৃতন এবং দুরদৃরান্তের বাজারের সুযোগ 
লাভে সমর্থ হলেন। অন্যদিকে, আবার এই সব, তুলা-উৎপাদক অঞ্চলটিকে 
সম্তায় খাগ্য সংগ্রহের সুষোগ থেকে বঞ্চিত করল, কারণ পশ্চিম প্রান্ত উত্তব- 
পূর্ব অঞ্চলে এবং ইউরোপে জাহাজযোগে মাল চালান দিয়ে অধিক মুনাফা 
লাভ কবতে লাগলেন । 

পশ্চিম এবং উত্তরেব মধ্যে প্রসারিত বাণিজাক লেনদেন, পশ্চিমের বাঁজ- 
নৈতিক নীতিদত একট। পবিবর্তন এনে দিল, বিশেষতঃ দাসপ্রথা। এবং শঙ্ক 
বিষয়ে । পশ্চিমাঞ্চল যখন জাতীয় বাবস্থা পরিষদে শক্তি অর্জন করলেন, তখন 
এই পরিবর্তন আরও জুষ্পঙ হয়ে উঠল । ১৮২০ থেকে গৃহযুদ্ধের আরম্তের 
মধ্যবতী সমরে, পশ্চিমাঞ্চলের বাকরোটি রাজাকে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভুক্তি করে নেওয়। 
হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের খেোউ ৬০টি আসনের মধ্যে ২৩টি ছিল এদের 
দখলে । এই সমস্ত পশ্চিমা সেন্টেরদের মাত্র চার জন ছাড়া সকলেই 
আসেন দাসবিরোধা রাজ। থেকে । যে ব্যবস্থা পরিষদে জাতির রাজন্ববিষয়ক 
প্রস্তাব নির্ধারিত হর সেইখানে পশ্চিমাঞ্চলের প্রাতনিপির শক্তি বুদ্ধি হওয়। 
এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1। | 

সংরক্ষণমূলক শুল্ক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনে পশ্চিমের রাজনৈতিক 
চেতনার একটা পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সংরক্ষণী শুন্ক থেকে পশ্চিম! 
চাষীদের কিছুই লভ্য ছিল নী, কারণ তাঁরা উদ্বত্ত ফসল উৎপন্ন করে ধিশ্বের 
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বাজার দর অনুসারে তা” বিক্রি করত। এই শুঙ্কব্যবস্থার ফলে শুধু ঘে-সব 
শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য পশ্চিমাঞ্চল তাদের কষিজাত উৎপন্ন ফসলের বিমিমযে 
পেত তার মূল্য বেড়ে গেল। 

দক্ষিণাঞ্চল বিদেশী শিল্পজাত দ্রবাদির ওপর নির্ধারিত এই শ্রক্কের তীব্র 
বিরোধী ছিল। কারণ, এই শ্রক্কের ফলে ইউরোপের বাজারে তাদের তুলা 
বিক্রির পরিমাণ যথেষ্ট কমে গেল। এর ফলে, শেষ পযন্ত ১৮৪৬ খ্রীষ্ঠাকে 
পশ্চিমাঞ্চল দক্ষিণের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের শিল্নদ্রবা-সংক্রান্থ স্বাথের বিরুদ্ধে এক- 
যোগে প্রতিবাদ জানালে কংগ্রেস এই সংবক্ষণী শুক্ষ-বাবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
আঘাত হানল। 

কিন্ত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চল উত্তরের সঙ্গে শক্ষহার হাসের বিপক্ষে 
ভোট দিল একট বাবস্থাপক চাকর ফলে, এই টাক্ত অন্ুসায়ে একটা সাধারণ 
হোমক্টিড ল' বা বাস্তভিটা! আইনে উত্তরাঞ্চলের মমথন লাভ হল শ্রন্ধ 
ব্যাপারে পশ্চিমাঞ্চলের সহযোগিতার বিনিময়ে । অবশ্য এই হিলটি শেষ পদন্য 
পাকা করা হয়নি । তবু উত্তর-পৃবের লগ্মীযোগা মূলপন এবং পশ্চিমের উন্নয়ন 
বিষয়ে উচ্চাকাজ্ঘা সংঘুক্ু হয়ে একটা রাঙ্গনৈতিক মৈত্রী ছু'টি অঞ্চলের মধ্যে 
প্রাতষ্টিত হল । 

এঁতিহাসিক চার্পস বীয়ার্ড বলেছেন, পুন আর পশ্চিম উভয় অঞ্চল পরম্পর 
“ইস্পাত আর স্বর্ণস্যে”র বন্ধনে বাধা ছিল! উত্তর এবং পশ্চিমের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান এই মৈত্রীর ফলে উত্তরের মিল এবং ফ্যাক্টরী বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার হাত থেকে সংরক্ষণের স্ুবিণা লাভ ফরল। আর পশ্চিম 
অঞ্চল বিনামূল্য ভূমি লাভ করল এব" অধিকতর সম্প্রসারণের জন্য যেটুকু 
আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল তা” সম্পন্ন করল । 

পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে শক্তির ভারসামা উত্তরের দিকে ঝুঁকৃল, রাজনৈতিক 
এবং আর্থনীতিক উভয় দিক থেকেই | 


“দাপ'মজুরী অপটু কারিগরি বৃত্তি; স্পষ্টই বোঝ| যায়, সেই হেতু উৎপাদন শিল্প ও যান্ত্রিক 
কারিগরি শিল্পকর্মের আওতা থেকে তাকে বাদ দেওয়! চলে। একজন মজুর যেখানে 
বাধাতামূলস্ক অজ্হঠার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তার মানসিক শক্তির উন্নয়নের কোন প্রেরণাই 
যেখানে নেই, সেথানে উৎপাদন-সংক্রান্ত কোন সুক্্প যান্ত্রিক কাজে সে যে দক্ষতার অংশ গ্রহণ 
করবে তা' সম্পূর্ণ অসস্ভব।”" 


জনৈক আইরিশ অর্থনীতিবিদের মন্তব্য, ইনি প্রাকৃ-গৃহযুদ্ধকালীন 
পরে দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণ করেন। 


প্রাক-গৃহযুদ্ধকালীন দক্ষিণাঞ্চল 


প্রাক-গৃহ্যুদ্ধকালীন দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক 
বাবস্থাপনা সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌছোতে গেলে, যে পরিস্থিতিতে দাসবৃত্তি 
এবং একটি মাত্র ফসলের ওপর দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিকে নির্ভরশীল হতে 
হয়েছিল তা” আলোচনা করা আমাদের প্রয়োজন 

আমরা দেখেছি যে, ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকা থেকে সর্বপ্রথম দাস আমদানি 
করা হয়, এখন যাকে আমরা যুক্তবাষ্ট বলি সেই অঞ্চলে । সমগ্র সপ্তদশ 
শতাব্দী জুড়ে ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে অব্যাহত ভাবে দাস আমদানি করা হয়, 
তবে খুব কম সংখ্যায়। শতাব্ধীর প্রায় শেষের দিকে তামাক এবং অন্তবিধ 
দক্ষিণাঞ্চলীয় ফসলের চাহিদা বেড়ে যাওয়া দক্ষিণাঞ্চলের খামারগুলিতে 
ব্যাপক ভাবে দাপ-মজুর নিয়োজিত হতে লাগল । আমেরিকান বিপ্লবের 
কালে, ভাঞ্জিনিয়ার অর্ধেক জনসংখা! এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার লোকসংখ্যার 
দুই-তৃতীয়াংশ ছিল নিগ্রো ক্রীতদাস । 

১৭০০ খ্রীষ্টান্বের শেষে যখন তামাকের দাম হাস পেল এবং দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী কষি-সম্পফিত মন্দার বাজার দক্ষিণের কাজকর্ম আহত করল, তখন 
বনেদী ক্রীতদীস-মালিকরা নিগ্রো জনসংখ্যার পরিমাণ সীমিত রাখার চেষ্ট' 
করেন। সেই সময়ে, বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীতদাস-বিরোধী মনৌভাবও প্রসার 
লাভ করে। স্বাধীনতার পংগ্রাম মানুষকে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ 
সম্পর্কে সচেতন করে। উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাস-ব্যবস্থা শ্রমশিল্প এবং ক্ষদে- 
থামার অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খায়নি। ভাই উত্তৰ এই ব্যবস্থাকে অত্যন্ত 
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বা মনে করত। ১৮০৪ গ্রী্াব্দের মধ্যে ডেলাওয়ারের উত্তরে সমন্ত রাজাগুলি 
এই ব্যবস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করে। 

এমন কি দক্ষিণাঞ্চলেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দীস-মন্তুরীর অসুবিধা উপলব্ধি 
করেছিলেন । দৃষ্টান্তন্বরূপ উল্লেখ কর! যায় যে, ওয়াশিংটন বা জেফারমন 
ক্রীতদাস-প্রথাকে একটি অস্থায়ী বাবস্থা বিবেচনা করেন এবং আশ করেছিলেন 
যে, যথা সময়ে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটবে । ক্রীতদাসদের মালিকরাই 
মুক্তি দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এর ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় 
অঞ্চলেই একট! ছোটখাটো 'মুক্ত-নিগ্রো” শ্রেণী গড়ে ওঠে। 

উনবিংশ শতাষীতেই ক্রীতদাস-প্রথার হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যু 
ঘটত, যদি ন! দু'টি পরম্পর-সহায়ক ঘটনার উত্তব ঘটত । প্রথমতঃ, শিল্প-বিপ্রবের 
ফলে ইংরাঁজ কাপড়-কলগুলিকে যন্ত্রচালিত করা হল। ফলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সব মিলের জন্ত 
প্রচুর পরিমাণে তুলার প্রয়োজন হয় বধিত উৎপাদনের সঙ্গে তাল রাখার 
জন্য। দ্বিতীয়তঃ, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্ধে এলি হুইটনি ঘে “কটন জিন' ( তুল] থেকে 
বীজ ও আশ নিষ্কাশনের যন্ত্র) উদ্ভাবন করেন, তার ফলে দক্ষিণীঞ্চলে তুল 
উৎপাদনের ব্যয় নাটকীয় ভাবে হাস পেল। যে মুহুর্তে ইংরাজ মিলগুলি 
থেকে অধিকতর তুলার চাহিদ1 আসছিল ঠিক সেই সময়েই আশ্চর্ধজনক ভাবে 
তুল! উৎপাদনের পরিমাণ প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেল। 

কটন জিন উদ্ভাবনের আগে, ক্রীতদীসর হাত দিয়ে তুলার বীজ ছাড়িয়ে 
আঝআশট! আলাদা করত । এই কালক্ষয়কারী কাজটি যস্ত্রের দ্বার সম্পন্ন হওয়ার 
ব্যবস্থা হওয়ায়, ভূমি-ক্রীতদীসের ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে গেল। তুলা 
উৎপাদনের বায় হ্রাসের এই ছিল প্রধানতম কারণ। ফলত:, খামার-ক্রীতদাস 
ব্যবস্থার প্রসারে এটিও একটি প্রধান কারণ। ১৮৩০ খ্রীষ্টান্বের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলে 
ক্রীতদাসের সংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশী হয়ে উঠল । এর পরবর্তী ত্রিশ বছরে 
নিগ্রো জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হয়ে উঠল, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস আমদানি 
বন্ধ হওয়া সত্বেও 

তুলার মূল্য ১৭৯৯ খ্রীষ্টাবে পাউও্ প্রতি ৪৪ সেপ্ট থেকে ১৮৩০ এবং ১৮৪০ 
্রষ্টাব্ষে মন্দা হারে গড়পড়তা পাউগু প্রতি ১০ সেপ্টে দাড়ায় । পড়তি দাম 
সব্বেও তুলাচাষীরা কিন্তু অন্য ফমলের দিকে অগ্রসর হননি । মধুর এবং জমির 
সৃল্য এতই কম ছিল যে, তুলার উৎপাদন-ব্যয় পাউগ্ড প্রতি আট সেন্ট 
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হলেও কোনো কোনে! অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের খরচ চালিয়ে নেওয়া গেছে। 
অধিকন্ত, যদিও এক-ফসল পদ্ধতির ফলে জমির তেজ নষ্ট হয়ে যায়, জন- 
খ্যান্গপাঁতে জমির প্রাচুর্যের ফলে চাষীর পক্ষে ব্যবহৃত জমি ছেডে দিয়ে 
অনাবাদী জমি গ্রহণ করা সম্ভব হত। গৃহযুদ্ধ কালের ঠিক পূর্ববতী কয়েক 
বংসরের আগে এই পদ্ধতির অন্তনিহিত মূঢ়তা চাষীরা অনুধাবন করতে পারেনি । 

ক্রীতদাসভিন্তিক পদ্ধতির ক্রটি দক্ষিণের অর্থনীতিতে সুষ্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । 
অন্গমান করা গেছে যে, দক্ষিণাঞ্চলের খামার-ক্রীতদাসদের দক্ষতা ছিল 
মুক্ত শ্বেতাঙ্গ মুরদের দক্ষতার অর্ধেকমাত্র। মুক্ত ক্ষষাণ, ঘে তার পরিশ্রমের 
পূর্ণ ফল পেত, সে কমী হিসাবে ছিল শ্রমশীল। কিন্তু যেক্রীতদাঁস তার 
পরিশ্রমের কোনো পুরস্কারই পায় না, ফলের বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ 
থাকা সম্ভব নন্ন। উৎপাদন বৃদ্ধি করাব জন্য, জমির উধরতা। রক্ষার জন্য বা 
আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বাবহারে ব্যয়সঙ্ষোচের জন্য তার কোনো মাথাব্যথাই 
ছিল না। মাধারণত বেত্রাঘাতের হাত থেকে কাচার জন্য যতট্রকু শক্তি ও 
আগ্রহ না দেখালে নয-_সে সেইট্রকুই দেখাত। 

দক্ষিণাঞ্চলে উন্নততর কুধিপদ্ধতি এবং জটিল শ্রমনিবারক ফন্ত্রাদির প্রচলন 
করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ, ক্রীতদাসদের হাতে যন্থ দিলে তা? 
যে যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হবে তাব বিশ্বাস ছিল না। সে শুধুমাত্র অতি- 
সরল এবং গুরুভার যন্্পাতির যথাযোগ্য বাবহার করতে পারত | স্থতরাং, 
ক্রীতদাস-প্রথা দক্গিণাঞ্চলকে কয়েকটিমাত্র মুখা ফসলের কাজেই সীমিত 
রেখেছিল। ফলে, দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থা গডে উঠতে পারেনি । 

ক্রীতদাস-ব্যবস্থাযুক্ত অঙ্গরাজাসমূহের বৃহৎ চাষীরাই দক্ষিণাঞ্চলের শাসক 
ছিলেন । তারা ছিলেন রাজনৈতিক দ্রিক থেকে শক্তিশালী এবং তাদের 
খুপী মাফিক সমাজটাকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অন্তান্ত সব 
দেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের যে স্থান ছিল, তারা মনে করতেন আমেরিকায় 
তাদের স্থান ঠিক তাই। একজন দক্ষিণ প্রান্তের সম্পন্ন চাষী বলেছিলেন, 
“খামারের কাজ এই দেশের একমাত্র স্বাধীন এবং সম্মীনভনক পেশা ।" 

কিন্তু এই সম্পন্ন চাষীব! ছিল একট! সংখ্যালঘু সম্প্রদায় । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
দক্ষিণাঞ্চলের ৩৫ লক্ষ ক্রীতদাসের মালিক পরিবারভূক্ত ধার! ছিলেন তারা? 
প্ররুতপক্ষে শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার মাত্র শতকরা পঁচিশ ভাগ। ক্রীতদাস 
মালিক পরিবারসমূহের প্রায় ছুই-তৃতীরাংশের ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল দশ 
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জনের কম। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশের ধারা ছিলেন অন্যের দশ বা ততোধিক 
ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল দশ জনের কম। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশের ধারা ছিলেন 
প্রত্যেকে দশ বা ততোধিক ক্রীতদাসের মালিক ( আন্তমানিকভাবে এর 
হলেন দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ ), সমগ্র নিগ্রো 
জনসংখ্যার বারো আনা অংশ তারা নিয়ন্ত্রণ করতেন, আর সেই সঙ্গে নিযস্থুণ 
করতেন দক্ষিণের আয়ের একটা বৃহত্তম অংশ । এই ভাবে আর্থনীতিক ক্ষমতা 
একটা মুষ্টমেয় ভদ্র সম্প্রদায়ের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। 

ক্রীতদাস-প্রথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরনীতিক দুবলতা ছিল মূলধন 
সঞ্চয়নে অক্ষমতা | সম্পন্ন চাষীরাই ছিলেন একমাত্র শ্রেণী যাদের আয় ছিল 
প্রচুর, এবং তাঁর। ভীদের সেই সম্পদ বায়বহুল জীবনযাত্রা ব্যস করতেন। 
যেট্রকু তার। সঞ্চয় করতে পারতেন ভা" তারা জমি এবং ক্রীতদাসে লক, 
করতেন। একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় পত্রিকাব বিবরণ অনুসারে এই বায়ের চক্র 
ছিল__“আরো। তুলা উৎপাদন করে আরে অনেক নিগ্রো কেনা, আরো গুচুর 
তুল! উৎপন্ন করা এবং আরো! বেশী নিগ্রো কেনা"-এই নীতিভিত্তিক | 

আফ্রিকার ক্রীতদাস-ব্যবস্থ৷ নিষিদ্ধ হওয়ায় ক্রীতদাসেব দাস ধীরে ধীরে 
বেড়ে চলে । অ-কুষিমূলক কাজকর্মে এীীতদাস ব্যবহার এবং খামার-পদ্ধতির 
সম্প্রসারণের ফলে আমদানি এবং জরবরাহের মধ্ষে একটা বিরাট ফাক কৃষ্টি 
হল। একগাত্র মাঠের কাত ছাড়া অন্ত কোন কাজের যোগ্য নয়--এমন 
একজন দাসের দাম ১৮৪৫ শ্রীষ্ঠা্দে ছিল ৬৫০ ডলার, ১৮৫০-এর দশকে 
তার দাম বেড়ে হল ১,০০০ ডলার, আর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই দাম দীড়াল 
১২০০ থেকে ১৮০০ ডলারে । ইতিমধ্যে, তুলার মূল্য অতিশয় নেমে 
গেল--পাউগ্ড প্রতি প্রায় » থেকে ১২ সেন্টে। এই ভাবে তুলার মূলা 
এবং মাঠ-মজুরের ক্রয়মূল্যের অন্ুপাত এই ক'বছরে অনেক নেমে গেল । 
অধিকন্ধ, এই জাতীয় লম্মীর কাজ ছিল বিপজ্জনক | ক্রীতদাস যদি ক্রয়মূল্য 
এবং ভরণপোষণের খরচ শোধ হওয়ার উপযুক্ত যথেষ্ট কাজ করার পূর্বেই মার! 
ঘায়, তা"হলে সেই ক্ষতির বোঝাটা সম্পূর্ণ ভাবে পড়ে খামার-মালিকের কীধে। 

সম্পন্ন চাষীরা কিন্তু দাস-ব্যবস্থার সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর ছিলেন । ভীদেব 
মূলধন ক্রীতদাস বাবদ ব্যয় করার ফলে তাদের লাভের অন্ধ নিউরশীল ছিল 
ভ্রীতদাসদের আরো৷ বেশীসংখ্যক ক্রীতদাস উৎপাদন করার শমতার উপর। 
প্রচুর ক্ষতি স্বীকার না করে "দাস বিক্রি” করে দিয়ে যন্ত্রশিল্পে অর্থ বিনিয়োগ 
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কর! তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া, আবার ক্রীতদাসের মালিক 
হওয়াট! ছিল একটা সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার । সামাজিক মর্ধাদ। অক্ষ 
রাখার জন্য সম্পন্ন চাফীরা আরো! বেশসংখ্যক ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্যই তাদের 
অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত হতেন । 

সম্পন্ন চাষীরা ক্রীতদ্বাস-প্রথার সংরক্ষণের সমর্থনে, ক্রীতদাস-প্রথাকে 
দক্ষিণাঞ্চলের একটা “বিশেষ প্রথা” বলে উল্লেখ করতেন । তীরা কিন্ত 
আর বলতেন না যে, এ একট] “প্রয়োজনীয় অথচ সাময়িক অশুভ ব্যবস্থা ।” 
অষ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেক দক্ষিণাঞ্চলীয় মানুষ কিন্তু এ-কথ। বলতেন । 
এর পরিবর্তে তার! মুক্তি প্রদর্শন করে বলতেন, দক্ষিণের নিগ্রোর! শুধু 
ক্রীতদাস হওয়ারই যোগ্য এবং বহু উত্তরাঞ্চলীয় শ্বেতাঙ্গ মজুরের, নিগ্রোদের 
চাইতেও অনেক বেশী নিরুষ্ট অবস্থা । তীর দক্ষিণাঞ্চলীয় অভিজাত এ্রতিহকে 
সমর্থন করে বলতেন, যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতার এই হল একমাত্র উত্তম রক্ষাকবচ। 

ভূমি এবং ক্রীতদাসে দক্ষিণাঞ্চলীয় মূলধনের একটা! বৃহৎ অংশ এই ভাবে 
লগ্লী হওর1 দক্ষিণের মূলধন সঞ্চয়ের পথে একমাত্র বাধা ছিল না। এই 
মূলধনের অবস্থা আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল জটিল খণ-ব্যবস্থার ফলে, সম্পন্ন 
চাষীর1 উত্তবের মহাজনের কাছে খাতক হিসাবে বীধা পড়েছিলেন। এই 
প্রথায় প্রতিটি গাট তুলায় মধ্যবতী দালালদের অনেক রকম কমিশনের 
বন্দৌবন্ত ছিল । উপরন্থ, খণ-ব্যবস্থার দরুণ খাছ্যবস্ত, কাপড়চোঁপড় এবং 
রুষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের মান্ষদের কাছে কেনার সময় 
চাষীদের বাধ্য হয়ে চড়া দাম দিতে হত | সম্পন্ন চাষীর! উৎপাদনের সময়, 
বিনা খণে এই সমস্ত বন্ত খরিদ করতে পারতেন না বলে এই প্রথা 
থেকে বেরিয়ে আসার কোন সামর্থ্যই তাদের ছিল না। এর চেয়ে আবার 
বিশ্রী কাণ্ড, ফসল আগাম কীাধা নেওয়া হত, স্থৃতরাং বাজার দর মন্দ! হলেও 
তুল! উৎপাদন থেকে সরে আস! তাদের পক্ষে কঠিন হত। 

যেটুকু মূলধন দক্ষিণাঞ্চলের ছিল তা”ও আবার নানাদিকে ব্যয়িত হত। 
দক্ষিণাঞ্চলের জাহাজী কারবার ছিল না। ফলে, উত্তরাঞ্চলীয় জাহাজীরা' 
দক্ষিণী মালের আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হত। দক্ষিণে 
উৎপাদন-শিল্প ছিল না, সুতরাং উত্তরাঞ্চলীয় উৎপাদ্ন-শিল্পের মালিকগণ দক্ষিণের 
বাজারে কৃত করতেন। দক্ষিণে বিভিন্ন ধরনেব ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা 
ছিল না । ফলে, পশ্চিমের চাষীরা শশ্য এবং শুকর-মাংদ এমন এক রুষি পধান 
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অঞ্চলকে পাঠাত যা! ছিল নিজের খাছ্য উৎপাদনেও অক্ষম । এই সব খাতে 
যখন মূল্য বৃদ্ধি পেল, তখন দক্ষিণাঞ্চলীয়ুর। তীব্র ভাবে অনুযোগ করতে লাগল। 
কিন্তু, পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খাগ্ঠবস্্রর প্রয়োজন যখন রোধ কর! সম্ভব নয় 
তখন চল্তি দরে দ্রব্যাদি না কিনে আর অন্ত পথ কই? কিন্তু তার 
ফলে দক্ষিণের অর্থনীতি সর্বাংশে স্থাণু হয়ে ওঠেনি । তুলার রপ্তানী ক্রমেই 
বেড়ে যেতে লাগল এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার মোট রপ্তানী মূল্যের 
ছুই-তৃতীয়াংশই তুলা রপ্তানী থেকে আদায় হয়। তাছাড়া, ১৮৩৯ থেকে 
১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তামাকের উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। 

কিন্তু তুলা এবং তামাকের চাষ অতি ভ্রুত জমিকে অকেজো করে তোলে । 
১৮৫০ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যে দক্ষিণে অনেক পরিত্যক্ত খামার দেখা গেল। সম্পন্ন 
চাষীরা, ধারা ক্রীতদাস কেনায় প্রচুর অর্থ লন্্রী করেছিলেন, তীর নতুন 
জমি সংগ্রহের জন্য উদ্গীব হয়ে উঠলেন। দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা আবার 
অভিযোগ করতে লাগলেন যে তুলার উৎপাদন “বশেষ চমকপ্রদ ভাবে বেড়ে 
উঠলেও তার বন্টন-ব্যবস্থা উত্তরাঞ্চলের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে লাভের 
পরিমাণ বড় কম হচ্ছে। উপরস্, উৎপাদন-ব্যয় তুলার দামের চেয়েও 
অতি ভ্রুত বেড়ে চলল। খামারে ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার এবং মালের 
ভাড়া, আর ক্রীতদাসের দাম ১৮৩* খ্রীষ্টাব্দের পর অতিশয় বেড়ে গেল। ক্ষুদে 
চাষীদের কাছে এই বর্ধিত ব্যয় বিশেষ ভার হয়ে উঠল। 

এই সমস্ত সমস্তার ফলে দক্ষিণাঞ্চল তার এক-ফসলী অর্থনীতির 
অযোগ্যতা! সম্পর্কে অবহিত হল। ১৮৪০ এবং ১৮৫০ গ্রীষ্টাবে দক্ষিণাঞ্চল তুলা 
উৎপাদনের পরিমাণ হাস করার জন্য সচেতন হয়ে উঠল, কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে 
বৈচিত্র্য আনতে এবং স্থানীয় উৎপাদন শিল্পের প্রাণসঞ্চারে সচেষ্ট হলেন। 
এই সব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল উত্তরাঞ্চলের হাত থেকে বাণিজ্যিক 
স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু স্থানীয় শিল্পের উন্নতি, সম্পন্ন চাষীদের শহরের 
ব্যবসায়ীদের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে ব্যাহত হল। এ ছাড়া, দক্ষিণাঞ্চলে, 
সম্পদ মুষ্টিম্যেংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সমৃদ্ধিশালী ছোটি 
চাষীদের মধ্যে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের একটা স্থানীয় বাজার গড়ে ওঠার পথে 
বাধার স্থটি হল। 

স্থানীয় বাজারের এই অভাবের ফলে আর একটি হানিকর প্রতিক্রিয়া 
ঘটল; এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের আমদানীর পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে অনেক 
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কম থেকে গেল। গৃহযুদ্ধের আগের দশকে জাতির রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ 
পরিমাণ তখনও নিউ অরলিন্স থেকে হত, কিন্ত এই বন্দর দিয়ে আমদানির 
পরিমাণ ছিল একের পঞ্চদশাংশ। আলাবামা রাজের মোবইল ছিল একটি 
বিশাল দক্ষিণাঞ্চলীয় তুলার বন্দর। কিন্ত এই বন্দর দিয়ে প্ররূতপক্ষে কিছুই 
আমদানী হত নী । এই ভাবে দক্ষিণকে তার তুল! নিউ ইয়র্কে জাহাজ বোঝাই 
করে পাঠাতে হত, তারা আবার এই তুলা ইউরোপে পাঠাত। অন্যথায় ইউরোপ- 
গামী দক্ষিণাঞ্চলীয় জাহাজ গুলিকে শূন্য খোল নিয়ে ফিরতে হত। উপরস্ধ, 
শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরই জাহাজ কোম্পানী চালাবার উপযুক্ত মূলধন ছিল । 

১৮৬০ খ্রীষ্টাক্দেরে মধ্যে এই তুলা-সাাজোর মাটি একেবারে উর হয়ে 
এল অপট্র ক্রীতদাস-প্রথার চাপে এবং মাটিকে পুনরার সারযুক্ত করাব মত 
আধিক অক্ষমতার জন্য । তখন দরক্সিণকে আবার নতুন জমি সংগ্রহ করতে 
হবে, নতুবা! তুলা-অর্থনীতির আরে! অবনতি দেখতে হবে, এবং সেই সঙ্গে 
ক্রীতদাস-প্রধাও ভেঙে পড়বে--এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হল। 

দাসপ্রথার সম্প্রসারণবিরোবী উত্তরের মানুষরা রাজনৈতিক দিক থেকে 
দক্ষিণের মানুষকে নতুন করে দাসরাজ্য অধিকারে বাধা দেওয়ার পক্ষে যথেগ্ক 
শক্তিশালী ছিলেন । সেনেটে ক্রীতদাস এবং স্বাধীন রাজাসমূহের মধ্যে যে 
অস্থায়ী ভারসাম্য ছিল তা" ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোপ্রির়া ইউনিরনে সংযুক্ত 
হওয়ায় লুপ্ত হয়। এর সামান্য কিছুকাল পরেই অরিগন ও মিনেসোটা স্বাধীন 
রাজ্য হিমাবে যুক্ত হল। “হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভ-এ এই ব্যবধান 
বিস্তীর্ঘতর হল। প্রতি তিন জন ক্রীতদাস রাজ্যের প্রতিনিধির বিপক্ষে 
স্বাধীন রাজ্যগুলি থেকে প্রায় পাচ জন প্রতিনিধি ১৮৫০ শ্রীষ্টান্বের দশকের 
প্রথম দিকের ব্যবস্থা পরিষদে এসেছিলেন । 

দক্ষিণ যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল তা" ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঃ জাতীয় 
আইন সভায় প্রতিপত্তি হাস পাওয়! সবে কিভাবে দক্ষিণের বিশেষ ব্যবস্থা 
বঙ্গায় রাখা যায় এবং তার আর্থনীতিক সমশ্যাসমূহের সমাধান করা যায়। 
পরিবর্তন অথবা যুদ্ব_-এই ছু'য়ের একটাকে বেছে নিতে দক্ষিণ বাধ্য হয়। শেষ 
পর্যন্ত যা দীড়াল ভাতে এই দক্ষিণাঞ্চল যুদ্ধ করাটাই স্থির করল। কিন্তু তাতে 
তাকে দ্বিবিধ পরাজয় বরণ করতে হল-- প্রথমত: যুদ্ধে তাব পরাজয় হল, আর 
দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের নিটুর প্রতিক্রিয়ায় তার এতদিনের সযত্রলালিত এঁতিহ্ ধুয়ে 
দুছে গেল। 
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আলামো থেকে গ্যাপোমাটক 


এই নংঘষে আমার পুধান লক্ষ্য এই মুক্তরা্কে রক্ষ। কর, ভ্রীতদাস-প্রথাকে রঙ্গ 
করাও নয়, ধ্ব'ন করাও নয় বদি কোনও জ্রীতদাসকে মুক্ত ন। করেও যুক্তরা্র্কে 
ক্ষ! করতে পারি, তা'হলে তাহ করব; আবার যদি কিছুসংখ্যক আীতগামকে 
মুক্ত করে, কিছু বাকী রেখে যুক্তরাষ্ট্রকে বাচাতে পারি তা'হলে আমি তাই করব। 
-গ্রব্রাহাম লিনকন, ১৮২২ 


তুলসামাজোর মুরুব্দীর! দেখলেন, টেকসাম্ই তাদের সীমানাকে 
সম্প্রপারণ করার উপযুক্ত ক্ষেত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দক্ষিণাঞ্চল থেকে 
বসতিকামী মানষ এসে টেকসামে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সেই অঞ্চলটি 
তখনও কিন্তু মেকসিকোর অবীন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টান্ধের মধ্যে সেই অঞ্চলের 
মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ছিল মাক্িন মূলভুমি থেকে ন্বেচ্ছনির্বাসিত 
মান্ষ। মেকসিকান সরকারকে উপেক্ষা করার পক্ষে এইটুকুই তাদের যথেষ্ট 
শক্তি দান কবল) ভারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, টেকসাস্‌ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা 
করল । 

সান্তা আনার নেতৃদ্ে একটি সৈগ্াদ লক্ষে বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠালেন 
মেকসিকো। সরকার । এই যুদ্ধের সর্বাধিক খ্যাত একটি ঘটনা হল মেকমিকান 
বাহিনীর একটা বেশ বড় দল আলামো নামক একটি ক্ষুদ্র টেকসাস্‌ সৈন্য 
ঘাঁটিতে গিয়ে সেখানকার অধিবাপীদের নৃশংস ভাবে হত্যা করে। রণহঙ্কারে 
“রিমেমবার দ্রি আলাম” বা “আলামোকে স্মরণ করো” এই ধ্বনি দ্বার| উত্তেজিত 
টেকসানরা কিন্ত সান জ্যাপিন্টোর রণক্ষেত্রে এক চুড়ান্ত সংগ্রামে সান্তা আনার 
সৈন্তদলকে একেবারে বিপধস্ত করে ফেলল | এই ভাবে টেকসাসের স্বাধীনতা 
অক্ষপ্ন রইল এবং নবগঠিত প্রজাতন্ত্র কালবিলম্ব না করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত 
' হওয়ার জন্য আবেদন জানালো । 

উত্তবাঞ্চলের প্রচলিত মনৌভঙ্গী ছিল এই যে, আর একটি ক্রীতদাস- 
রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে টেনে আনার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের লোকের! কৌশলে 
এই ভাবে একটা কৃত্রিম স্বাধীনতা আন্দোলন স্থা্ট করেছে । ফলে, টেকসাসের 
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অন্তত ক্তির জন্য আনিত বিলটিতে উত্তরাঞ্চলীয় সেনেটরগণ প্রচণ্ড বিরোধিতা 
করলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট টাইলারের চাপে বিলটি চূড়ান্ত 
ভাবে পাশ হল। ভার্জিনিয়াবাসী টাইলার ছিলেন ক্রীতদাসত্ব-প্রথার অনুকূলে । 

এক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র মেকসিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করল 
টেকসাসের দাবীর সমর্থনে যে রাইও গ্রাণ্ডে প্যস্ত তার সীমানা । উত্তর- 
পূর্ব এই যুদ্ধের অতিশয় বিরোধী ছিল, কিন্ত দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চল এই 
যুদ্ধ প্রাণপণে সমর্থন করল। ছু; বছর কাল প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
রণক্লান্ত মেকসিকোর পক্ষে শাস্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করা ভিন্ন আর কোনো পথ 
রইল না এবং তার এক-তৃতীয়াংশ ভূমি তাঁকে ছাড়তে হল। এই অঞ্চলটুকুর 
জন্য যুক্তরাষ্্ট মেকসিকোকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দ্দিল, এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত হল টেকসাস এবং পরে যা ক্যালিফোণিয়া, নিউ মেকসিকে। এবং 
আরিজোনা হয়। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র মেকসিকোর কাছে প্রাপ্য যুক্তরাষ্ট্রের 
নাগরিকদেয় ৩২৫,০০০০ ডলার দাবী-দাঁওয়। নিজের কাধে তুলে নিল। 

মেকসিকান যুদ্ধের পর দক্ষিণাঞ্চল এই সব নব-অধিরুত অঞ্চল এবং 
লুইসিআনায় ক্রয়-করা! যে সব অঞ্চল তখনও পর্যন্ত রাজ্যে পরিণত হয় নি 
সেইগুলিকে ক্রীতদাস-ব্যবস্থাযুক্ত রাজ্যে পরিণত করার জন্য আন্দোলন শুরু 
কফরল। ইলিনয়ের সেনেটের ট্টিফেন ডগলাসের পরিকল্পনাটিও এই একই 
সঙ্গে উত্থাপিত হল। লুইসিআনার ক্রয়-কর1 বিরল বসতিসমূহকে সংগঠিত 
করে প্রশান্ত মহাসাগর পযন্ত সমগ্র মহাদেশে রেলপথ বিস্তারের পথ উন্মুক্ত 
করার উদ্ষেশ্ঠ ছিল তার মনে। 

উত্তরাঞ্চলীয় শিল্পপতিরা, বিশেষ করে শিকাগোর ভূম্যধিকারীরা! 
ডগলাসকে ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড সমর্থন দান করেছিলেন । কারণ, দ্রুত-উন্নতিীল 
শিকাগো হবে প্রস্তাবিত রেলপথ গালের শ্বাভাবিক কেন্দ্রস্থল । কিন্ত 
ডগলাসের পক্ষে কানজাস-নেত্রাস্কা অঞ্চলকে রাজ্য হিসাবে সংগঠনের জঙ্ 
দক্ষিণাঞ্চলের সমর্থনেরও প্রয়োজন ছিল। 

কিন্তু ১৮২০ শ্রীষ্টাবের মিজুরি আপোষের অন্তর্গত ধারান্ুযায়ী মিজুরি', 
একটি ক্রীতদাস রাজ্য হিসাবে ইউনিয়নের অন্তভূক্তি হয়। কানজাস্-নেত্রাস্কা ' 
অঞ্চলসহ ৩৬* ৩০" অক্ষাংশের উত্তরস্থ লুই সিআনার বাকী অংশ ক্রীতদাস-প্রথা 
থেকে মুক্ত থাকবে-_এই স্থির ছিল। এই অঞ্চলে পশ্চিমী সম্প্রসারণ দক্ষিণের 
কাছে কিছুতেই গ্রীতিপদ হতে পারে না। 
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ডগলাস এই সমশ্া সমাধানের চেষ্টায় জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিখ্যাত 
কানজাস-নেত্রাস্কা বিলটি উখাপন করলেন। এই বিলের উদ্দেশ্য ছিলল 
মিজুরি আপোষের ধারাগুলি বাতিল করা এবং নতুন অঞ্চলে একটি “স্কোয়াটার 
সভারেনিটি” বা বসবাঁসকারীদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কর1! এর অর্থ এই যে, 
বসতিকামীর' যুক্তরাষ্ট্রে তার! মুক্ত কিংবা দাস কোন হিসাবে আসবে তা? 
স্থির করার অধিকার পাবে । সমগ্র অঞ্চলটি কানজাঁস এবং নেত্রাস্কা-_ছু” ভাগে 
বিভক্ত করা হবে এই আশায় যে উত্তরাঞ্চলীয়গণ নেত্রাস্কা এবং দক্ষিণাঞ্চলীয়গণ 
কানজাসে আধিপত্য বিস্তার করবে । 

দক্ষিণের দেনেটরগণ এই বিলটিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, কিন্ত অনেক 
পশ্চিমী নেনেটার তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। মধ্য-পশ্চিমের রুষকের 
কাছে পশ্চিমাভিমুখে সম্প্রসারণ ছিল এক রকম মৌলিক বিধান। এই সময়ের 
মধ্যে এই কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য ভূমিনীতির অর্থ দাড়াল নিফর ১৬০ 
একার বাস্ত জমি লাভ করা । একথা বিচার করার জন্য কোনো উচ্চশ্রেণীর 
গণিতজ্ঞের প্রয়োজন নেই যে পশ্চিম প্রান্তে যদি কয়েক শত একার জহি 
প্রতিটি খামারকে দেওয়৷ হয় তাহলে তার অর্থ হবে যে মুক্ত বসতিকামীদের 
পক্ষে অনেকগুলি বাস্তভূমি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। প্ররুতপক্ষে, পশ্চিমা- 
ধচলের চাষীরা! তেমন দাসত্ববিরোধী [ছল না। তারা কিন্ত তার চেয়ে 
বেশী উপলব্ধি করেছে যে দাস এবং ১৬০ একারের খামার--এই ছু'য়ের মধো 
পরম্পর সঙ্গতি নেই। 

তীব্র বিতর্কের মধ্যে কানজাস-নেস্ত্াস্কা এ্যাক্ট ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ে পাশ হল। 
তার ঠিক পরেই উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে হাজারে হাজারে বসতিকামীর দল 
কানজামে এসে দাস-ব্যবস্থার ব্যাপারে সেখানকার ভোটকে প্রভাবিত করার 
চেষ্টা করতে লাগল। এর ফলে ক্রীতদাসত্বের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কানজাস 
বসতিকারীদের মধ্যে একটা রক্তাক্ত সংঘর্ধ সুরু হল। বহু পরাজয়ের পর 
জ্রীতদাসত্ব-বিরোধীরা ভাবাবেগমিশ্রিত এক তীত্র সংঘষে অনুপ্রাণিত হয় 
জুন ব্রাউন নামক জনৈক ক্রীতদাসত্ব-বিরোধীর প্রেরণার এবং জয়লাভ করে | 
১৮৬১ শ্রীষ্টাকে কানজাঁস একটি মুক্ত রাজ্য হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয় । 

কানজাস-নেত্রাস্কা এ্যাক্ট পাশ হওয়ার ফলে, এবং উত্তর এবং পশ্চিম 
অঞ্চলের উন্নতির প্রতিরোধের জন্য দক্গিণী চেষ্টার ফলে এক মারাত্মক অবস্থার 
সৃষ্টি হল। এই সব অঞ্চলে দাসত্ব-সংক্রান্ত প্রশ্ন তথন জাতীয় প্রশ্নে পরিণত 
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হল। দক্ষিণ এবং উত্তরের ডেমোক্তাটরা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে বিজড়িত 
হওয়াম় ডেমোক্রাটিক পার্টির জাতীয়তাবাদী আরুতি লোপ পেল এবং একটি 
শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টির জন্ম হল। (জেফাঁরসনের 
কালের রিপাবলিকান পার্ট অনেক আগেই ডেমোক্রাট-রিপাবলিকান বা 
ঢেমোক্রাটিক পার্টিতে রূপান্থরিত হয |) 

ইলিনয়ের একজন হাড-্টচ তরুণ বাবহারজীবি এক্রাহাম লিঙ্কন এই 
নতুন দলের নেতাদের অন্যতম ছিলেন। নডুন অঞ্চলগ্ুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা 
সম্প্রসারণের বিঞুদ্ধে রিপাবলিকান দলের মতাদর্শ ব্যাখ্য! করতে গিয়ে লিঙ্কন 
তার দলের কাছে এমন একাট রাজনৈতিক আদর্শ খাঁড়া করলেন, যার ফলে 
উত্তর এবং পৃব--দুই অঞ্চল থেকে প্রচুর সমর্থক এই দলটির প্রতি আরুণ্ট হল। 
এই নতুন রাজনৈতিক দলটির অভ্রাদযের ফলে ক্রীতদাস সমস্যা একটি 
রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হতে শুর করে। এই সমন্তা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের 
আগে মূলতঃ নৈতিক এবং অরাজনৈতিক সমশ্তা বলে বিবেচিত হত। 
পশ্চিমী কৃষক, যে-সব ছোট ব্যবসায়ীরন্দ এবং শরণাগত দাসপ্রথার 
প্রতিযোগিত। সম্পর্কে মাতপ্ষিত ছিল, তাব। সবাই এই নতুন দলটির পিছনে 
এসে দলে দলে হাজির হল। 

ধারে ধারে এব্রাহাম লিঙ্কনের মৃতি এই সব জনগণের প্রবক্তা হিসাবে 
পরিস্ফুট হরে উঠল। ইলিনয়ের পিওরিয়ায ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাষণ দান কালে 
লিঙ্কন জোর দিযে বললেন যে, এই সব অঞ্চল “মুক্ত খেতাঙ্গের বাসস্থান” হিসাবে 
চিহিত। “কিন্ত তা হবে নী”""তিনি বলে চলেন, “যদি ভ্রীতদাস-প্রথা তার 
অধ্যে এনে বসানো হয়। দাসরাজ্যগুলি এমন সব রাজ্য যেখান থেকে 
দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের সরিয়ে আনা দরকার । এই সব রাজ্যে গিয়ে তারা 
বসতি স্থাপন করতে পারবে ন!। নতুন মুক্ত রাজাগুলি দরিদ্র মানুষদের অবস্থার 
উন্নয়নের স্বিধা দানের জন্য হয়েছে । এই প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজন এই 
সব অঞ্চলগুি 1” দু'বছর পরে লিঙ্কন আবার যোগ করলেন £ “আমাদের 
বরং দাসরাজ্যগুলির চারপাশে একটা বেষ্নীর কষ্ট করা উচিত। তখন এই 
দ্বণিত প্রথা, সরীক্থপ যেমন আপন বিষেই ধ্বংস হয়, তেমনই আপন কলঙ্কের 
[বিষে ধ্বংস পাবে |” 

তার এই জাতীয় সরল ওজশ্িতা এবং সুচিন্তিত অভিমতের জন্য লিঙ্বন 
১৮৬০ সালের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাবলিকান দলের 
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মনোনয়ন পেলেন । নির্বাচন অভিধানে রিপাবলিকান দলের সবচেয়ে ধাবালো। 
অস্ত্র ছিল ভাদের অনমনীয় দাসপ্রথার সম্প্রপারণবিরোধী মনোভাব । এছাড়া 
রিপাবলিকান দলের নিষ্কর ভূমি দান, রক্ষণমূলক শুত্ধ এবং যুক্তরাহ্ীয় সরকারের 
উদ্ভোগে রেলপথপহ অন্তান্ত আ'ন্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদব জন্য উত্তরাঞ্চলের 
বহু নতুন অন্নগামী এই দলে যোগদান করে। ডেমোক্রাটিক দল উত্তর 
এবং দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে পড়ায় রিপাবলিকানদের নিবাচনে জয় সুনিশ্চিত হয়ে 
উঠল, এবং দক্ষিণাঞ্চল ইউনিয়নের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটি উদ্ধার- 
সম্ভাবনাহীন সংখ্যালদুর স্থান লাভ করল । এই অসহনীয় 'অবশ্থাব জবাবে গধিত 
দক্গিগীরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে “কন্‌ফেডারেট প্রেস অব আমেরিকা” 
প্রতিষ্ঠা করল। নিঃসন্দেহে দক্ষিণের অনেকেই আশা করেছিলেন যে, এই 
বিচ্ছিন্নকরণ বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘটে যাবে । কিন্তু উত্তরাঞ্চলের কাছে দক্ষিণ 
প্রান্তের এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা বিদ্রোহের সমতুল্য বিবেচিত হল। 
লিঙ্বন তার উদ্বোধনী ভাষণে বেশ জোর দিষে জানালেন যে, দক্ষিণাঞ্চলে 
সরকারি কর্তৃত্ব অক্ষর বাখাটাই তাঁর কর্তব্য। “নামার বিবেচনায়""এই 
যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছিন্ন ঃ আমার সামর্থ্যান্ছসারে আমি তান সংবক্ষণে সচেষ্ট থাকৰ 
...আমি দেখব যেন মুক্তরাষ্ট্রেরে আইনগুলি সব কটি অঙ্গরাজ্যে সমভাবে 
প্রযুস্ক হয় ।” 

গৃহবিপ্নবের যে আশংকা এতদিন ধরে জাতির উপব কালে! মেঘের মত 
ছেয়ে ছিল তা" শেষ পথস্ত প্রকট হল, ১৮১) শ্রষ্টান্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে 
দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ফোর্ট স্থমটারে । সেখানকার যুক্তরাষ্্য় দুর্গের অধিনায়ক 
প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের আদেশ-অন্গুসারে, তার পদাধিকার কন্‌ফেডারেট সরকারের 
কাছে সমর্পন করতে অন্বীকার করলেন। কন্‌ফেডারেট এর জবাবে বেল্লার 
উপর একটি কামান দাগলেন। এই তোপ দাগাব সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশে 
যুদ্ধের পূর্ণ বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল। 

প্রবল সংঘর্ষের জন্য ছুটি যুযুধান দল যখন সকল শক্তি সমাবেশ কবল 
তখন দেখ। গেল তা” অসহায় ভাবে অসম । কন্ফেডারেট ষ্টেট বা রাজ্য গুলিতে 
মাত্র নব্বই লক্ষ মান্য (৩৫ লক্ষের অধিক ক্রীতদাস সহ) বাস করত, 
আর যুক্তরাষ্ট্রের রাঙ্গাগুলির জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২* লক্ষ। মোট ১৬শ' 
কোটি ডলার সম্পত্তিমূল্যের মধ্যে, কন্‌্ফেডারেসি ছিল মাত্র ৬শ' কোটি 
স্বলারের অধিকারী--এর এক-তৃতীয়াংশ ছিল ক্রীতদাসের মূল্য । দক্ষিণের 
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বন্ততঃ কোনো রকম জাহাজ ছিল না, শিল্পোৎপাদন-সংক্রান্ত বন্ত্রাদিয় পরিমাণ 
দক্ষিণের ছিল জাতির মোট যন্ত্রপাতির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ আর মোট রেলপথ 
মাইলসংখ্যার বড় জোর এক-তৃতীয়াংশ । 

এই ছূর্বলতার মুখে লড়াই করার জন্য উত্তরকে আমন্ত্রণ জানানোটা 
দক্ষিণের পক্ষে নিছক মূর্খামির পরিচায়ক। কিন্তু অনেকগুলি বিষয ছিল 
দক্ষিণের অন্থুকূলে। দক্ষিণী সমাজ ছিল সমরনীতির দিক থেকে অনেকটা 
উপযুক্ত; তার উপর দক্গিণাঞ্চলে সম্রকৌশলে শিক্ষিত অফিসারের সংখ্যা 
ছিল অনেক বেলী, তাদের পিছনে ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সরকারি 
সহানুভূতি এবং সবচেয়ে যা গ্ররুত্বপূর্ণ-_একটা! বিশেষ ধরনের সভ্যতাকে রক্ষা 
ফরার প্রেরণ! দক্ষিণের ছিল | 

সমর পরিচালনে উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল তার অতিরিক্ত 
আত্মবিশ্বাস । উত্তরাঞ্চলের সম্পদ-প্রাচর্ অনেক বেশী থাকায় সেখানকার 
নেতৃবৃন্দ ধরেই রেখেছিলেন যে, তিন মাদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। 
উত্তরের প্রবল আত্মবিশ্বাম এবং দক্ষিণের উচ্চশ্রেণীর মানসিক দৃঢ়তা সংযুক্ত 
ভাবে বোধ হয় এই যুদ্ধ, চারটি রক্তাক্ত বছর ধরে চালু থাকার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ হেতু । 

উত্তর এবং দক্ষিণ দুই পক্ষই খণ করে, করভার বসিয়ে এবং কাগজী 
টাক! বাজারে ছেড়ে যুদ্ধের খবচ চালিয়েছেন। এই সব পদ্ধতি উত্তরে 
অনেকখানি সাফল্য অর্জন করে। সেখানে সরকারি বগুকে জনপ্রিয় করে 
হুশ কোটিরও বেশী পরিমাণ ডলার ওঠানো সম্ভব হয়। আবগারি কর, 
আমদানি শুঙ্ক এবং আয়কর--এই সব কব-ব্যবস্থার ফলে আরও ৬৬৭ শত 
কোটি ডলার পাওরা! গেল । কনফেডাবেটের বণ কিন্তু তেমন সাফণ্য লাভ 
করল না; অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রবোর বিনিময়ে বগ ক্রয় করা যেত, ফলে 
সরকারের হাতে অচিরাৎ প্রচুব পরিমাণে তুলা, তামাক এবং অন্যান্য কুষিজাত 
দ্রব্যাদি এসে জমতে লাগল। দক্ষিণাঞ্চলের কর-ব্যবস্থাও ছিল মোটামুটি 
হতাশাজনক । অনুমান কবা। যায় যে, কন্ফেডারেসির কর বাবদ মোট 
আদায়ের পরিমাণ ১০ কোটি ডলারের বেশী হ্ষনি। উভয় সরকার কর্তৃক 
প্রচারিত কাগের মূদ্রা ফলে উত্তর এবং দক্ষিণে সাগারণ ভাবে মুদ্রান্ফীতি দেখা 
দিল। যুদ্ধের শেষে উত্তরাঞ্চলের “গ্রীণব্যাক" ডলারের মুল্য চক্লিশ সেন্টে 
নেমে এল। কিন্তু তা'হলেও দক্ষিণাঞ্চলে, উত্তরের কাগজী নোট, নোটের গাক্ষে 
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' লেখা দামের চেয়ে বেদী দামে চলতে লাগল এবং কনফেডারেসির কাগজ: 
মুদ্রা অতি হ্রুতগতিতে সেখানে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে উঠল । 
দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিনিধিরা জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অনুপস্থিত থাকা! 
উত্তরের অর্থনীতি বিনা বাধায় উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধি করতে সক্ষম হয়। গ্ররুতপক্ষে। 
যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে দেশের বাণিজাক এবং শিল্পগত উন্নয়নের পক্ষপাতী 
মতাদর্শের চুড়ান্ত বিজয় ঘোষিত হয়। চড়া হারে শ্ুন্ধ বসানো হল, 
আন্তর্মহাদেশীয় বেলপথ কোম্পানীগুলিকে ফেডারেল সরকারের অর্থসাহাষা 
দেওয়। হল, জাতীয় ব্যাক্িং প্রথা ছ্বাব] রাজ ব্যাঙ্ক পদ্ধতি লোপ কব] হল, এবং 
পশ্চিমা কৃষককুলের এতদিনের প্রত্যাশিত বাস্তভিটা আইন ( হোমটিভ একট ) 
এইবার চূ্ডান্ত ভাবে পাশ হল। উত্তবাঞ্চলীয় বাণিজ্বিক সম্প্রণায় এবং 
পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ী কলষিকুলের মধ্যে বোঝাপডা আগের চেয়ে অনেক দৃঢ় 
হয়ে উঠল। 
গৃহযুদ্ধেব ফলে বার্ণিজ্যক ব্যবস্থাব অগ্রগতিব সঙ্গে ক্রীতদাস-প্রথা ও 
যুক্তরাষ্্ট থেকে উঠে গেল এবং দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিব রূপান্তর ঘটল । সব 
চুকে যাওয়াব পনও যুদ্ধে দক্গিণাঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি বেশ কয়েক পুরুষের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার করে দিল । তার অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তাৰ এত আদরের সামাজিক 
প্রথ! ভেসে গেল, আর যে কনফেডারেসির পুণ্য আদর্শেব জন্য দক্ষিণ এত ক্লেশ 
স্বীকার করেছে, এত মান্মত্যাণ কবেছে তার চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে গেল। 
এখন শুধু পুনর্গঠনের মন্দগতি বেদনাময় কর্তব্য হাতে রইল | 
উদারত্বদয় লিঙ্কন যুদ্ধজনিত ক্লেশের বেদন] তীব্র ভাবে অস্থন্ব করলেন 
এবং দক্ষিণাঞ্চলের ক্লেশভার লাঘব কবার জন্য চেষ্টা কবলেন। ১৮৬৫ 
্ীান্ধের মার্চ মাসে প্রদান্ত তার দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণের শেষাংশ এই 
মনোভাবের পরিচায়ক £ “কারো প্রতি অনুয়ার ভাব না মনে রেখে, সকলের 
প্রতি করুণাব দৃষ্টি রেখে, ঈশ্বরের করুণায় যা কিছুকে আমরা ন্যায় বলে উপন্ন্ধি 
করি তার প্রতি অটুট নিষ্ঠা মনে রেখে, যে কাজে আমরা ভ্রতী সেই কাজ 
সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। জাতির ক্ষতকে আজ বাধতে 
হবে, যার যুদ্ধে ভার সহ্‌ করেছে তাদের জন্য, ভাদের বিধবা স্ব এবং 
অনাথ সন্ভানেব জন্য, যা কিছু করণীয় ত' সবই করতে হবে, আর আমাদের 
লিজেদের মধ্যে এবং অন্য সব জাতির সঙ্গে একটা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত 


প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমাদের করতে হবে ।” 


ছে 


কিন্ত ভিজ্তভাহীন মনোভাব নিয়ে এই দেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তির নেতৃত্ধে যে পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রতিশ্রাত ছিল তা পূরণ 
ফর! যায়নি । ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লিঙ্কনের বেদনাদায়ক হত্যার ফলে 
শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং সামান্ততম অনুয়ার ভাব মনে না নিয়ে জাতির ঘিভীয় 
জন্মের সকল আশা নিম হল। যুদ্ধে ক'টি অন্ধকার বৎসরে যিনি জাতিকে 
নিরাপদে পরিচালন! করেছেন সেই লিঙ্কন ইউনিয়নের শিখরদেশে উপস্থিত 
থাকলেও কাজট! সম্পন্ন কর] যথেষ্ট কঠিন হত। তার অবর্তমানে এই কাজ 
একেবারে অসম্ভব হয়ে ঈীড়াল। 


ঢ৮ 


পুনর্গঠন ও পুনরুদ্থান 


সেই মহান মুক্তিদাীতার হত্যার ফলে উপবা্ট্পতি এন জনসন হোয়াইট 
হাউসে এলেন। তাঁর বাসন! ছিল দক্ষিণাঞ্চলের জন্য একট] পুনর্গঠনের 
কাধস্থচী গ্রহণ কর? যা লিঙ্কনের পরিকল্পনা সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গতিযুক্ত। 
কিন্ত জনসন উগ্র রিপাবলিকানদের কথা বিবেচন। না করেই এই সংকল্প 
করেছিলেন। এই উগ্নরিপাবলিকানর! কিন্ত দক্ষিণের কাছ থেকে বিদ্রোহের 
পূর্ণ মূল্য আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন । 

কংগ্রেসীয় মনোভঙ্গী যতই চবম্পন্থী অভিমতের দিকে ঝুঁকতে থাকে 
প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তার রাজনৈতিক শক্রদের সংঘ ততই তিক্ত হয়ে ওঠে। 
পরিশেষে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জনসনের বিরুদ্ধে সবকারি পদেব অযোগ্য আচরণের 
অভিযোগ আন। হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ইনিই প্রথম এবং একমাত্র প্রেসিডেণ্ট ধার 
বিরুদ্ধে ইম্পিচমেন্ট আনা হয় এবং জাতীষ বাবস্তা পরিষদের উচ্চতর সভায় 
ধার বিচার হয়। অনেক উত্তপ্ বিতর্কের পর সেনেট একটি মাত্র ভোটের 
জন্য জনসনকে তার পদ থেকে অপপারিত করতে অঙ্গম হয়। 

ইতিমধ্যে, এক পুন্গঠন কাধকচী দক্ষিণকে নতঙজাস্কু হতে বাধ্য করে । 
এই কাধস্থচী অনুসারে উত্তরের সৈন্বদল দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে রইল, 
এন্ড সাউথ দলের রক্ষণশীলদের রাজাসমূহের আইনসভা থেকে বহিষ্কত 
কর। হল, এবং নিগ্রোদদের নাগরিক অধিকার দেওয়া! হল। এই সব কিছুর 
প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে রাজনৈতিক বিশঙ্ঘল। দেখ! দিল | 

যে-সব অনভিজ্ঞ প্রাক্তন ক্রীতদাসকে সহসা রাজনৈতিক পদে প্রতিষ্ঠিত 
করা হল, তার! অতি সহজেই উত্তরাঞ্চলীয় অবিবেচক রাজনীতিকদের 
শিকারে পরিণত হল। তার! এই এলোমেলে। অবস্থা থেকে যতদূর সম্ভব 
হযোগ-স্থবিধা গ্রহণ করতে লাগলেন । রাজ্য এবং" মিউনিসিপাল কোষাগার- 
সমূহ লজ্জাকর অমিতব্যয়িতায় শূন্য হয়ে উঠল । জালিয়াতি এবং উৎকোচ 
গ্রহণ প্রবল হয়ে উঠল। প্রাক্তন কন্ফেডারেসির এগারোটি রাজোর ওপর 
প্রচণ্ড খণভার চাপানোর প্রস্তাব করা হল। তাদের খপের অঙ্ক ১৮৬৮ 
থেকে ছ"” বছরে ১৭ কোটি ডলারেরও বেশ বেড়ে গেল 


৮৯ 


যাই হোক, চাপে পড়ে যে-সব নতুন সংবিধান দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেগুলি ছিল পূর্বেকার সংবিধানসমূহের চেয়ে 
অনেক বেশী গণতান্ত্রিক । কালক্রমে এই সব সংবিধান একটি সুযোগ্য শাসন- 
ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করল। দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে প্রগতিশীল আইন 
প্রবর্তন করা হল, অবৈতনিক সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং 
নিগ্রো৷ চাষীদের সাহায্যদান ব্যবস্থা তার অন্তর্গত। যদিও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি 
তখনও বেশ স্থল ছিল, তথাপি এই ভাবে গণতন্ত্র চালু হল। 

এই সব সামাজিক উন্নয়ন সত্বেও উত্তরাঞ্চলীয় কতৃপক্ষের দ্বারা প্রযুক্ত 
পুনর্গঠন কার্ধহচী যে অসফল হয়েছিল তা” মানতেই হবে। নাগরিক অধিকার 
বেয়নেট প্রয়োগে চাপাতে গিযে নিঃসন্দেহে যে জাতিগত উত্তেজনার হৃষ্টি হয়েছিল 
তা” হয়ত ধীরে ধীরে বিদূবিত কর! সম্ভব হত, যদি প্রাক্তন ক্রীতদাসদের 
স্বাধীনতার দায়িত্ব ও স্ুখ-স্ববিধা সম্বন্ধে অবহিত করা হত। অধিকন্ত, পুনর্গঠন- 
জনিত রুচ্ছ,সাধনের ফলে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণাঞ্চলীয় মানুষ রিপাবলিকান 
পার্টর বিরোধীতে পরিণত হল। এই ভাবে উত্তব-গৃহযুদ্ধকালীন পুনর্গঠন নীতির 
ফলে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল ডেমোক্রাটিক দলেব এক দুভেছ্য ঘাটিতে পরিণত হয় এবং 
দক্ষিণাঞ্চলে জাতিবিদ্বেষের মনোভাব এমন স্থদূঢ় হয়ে ওঠে যে, এখনএ পর্স্ত 
তা” মুছে যায়নি । 

দক্ষিণের আর্থনীতিক পুনগঠনের প্রথম ধাপ ছিল জমিকে উৎপাদদনমূলক 
কর্মে নিয়োগ করা । চুণিত ক্রীতদাস-প্রথা এই কাজটিকে জটিল করে তুলল। 
রাতারাতি প্রাক্তন ক্রীতদাসগণকে বন্ধনমুক্ত কব হল, কিন্তু দাসের স্বাধীনতার 
অর্থ করে নিল কিছু না করার অধিকার। এদিকে মজুরের অভাবে জমি 
অকধিত পড়ে রইল-_ ভ্রাম্যমান নিগ্রোর! গ্রামাঞ্চলে তাদের “অধিকার" পূর্ণমাত্রায় 
ব্যবহার করতে লাগল । 

এমন কি যখন অশান্ত নিগ্রো শ্রমিকরা তাদের ঘরে ফিরে এল, তখন সমস্থ 
দেখা দিল কি ভাবে তাদের বেতন দেওয়া হবে অতি সামান্থ খামার- 
মালিকেরই মনুরের বেতন দেওয়ার মত অর্থ ছিল। এর ফলে, 'শেয়ারক্রপিং বা, 
ভাগচাষ-প্রথা এক বিশিষ্ট ধরনের কৃষি-ব্যবস্থায় পরিণত | হল এই ব্যবস্থান্থসারে 
জমিদার কোনো বেতন দিতেন না, মন্ত্র জমির জন্ত কোনো খাজনা দিত না 
এবং ছু'জনেই ফসল ভাগাভাগি করে ভোগ করত। 'এসব সত্বেও জমির মালিককে, 
প্রায়ই বীজ, যন্ত্রপাতি এবং অন্য প্রকার প্রয়োজনীয় জব্যাদি সরবরাহের জন্ত 
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অর্থ খণ করতে হত। এই ভাবে, গ্রাকৃযুদ্ধকালীন ফসল বন্ধকী-প্রথা আগের 
চেয়ে অনেক গ্রবল ভাবে দক্ষিণের অর্থনীতিতে কায়েম হয়ে উঠল । 

ভাগচাষের অনেক রকম অন্বিধা ছিল। তুলার অতিরিক্ত উৎপাদন 
ছিল একট! নিত্যনৈমিত্তিক সমহ্যা, এবং নিঃলন্দেহে তার প্রয়োজনীয়তাও 
নিঃশেষিত হয়েছিল। কিন্তু এব দ্বারা দক্ষিণের ভূমি আবার কষিকর্ষের 
আগুতায় এল । 

খামাবগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় খামার আভিঙ্গীতোব অন্তত্ুক্ত অনেককে 
জীবিকার জন্ত অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হল। এর অন্যতম ফল এই হল 
যে, সমবেত প্রচেষ্টা শিল্প-সংগঠনে প্রযুক্ত হল। যদিও মূলধনের অপ্রতুলতা 
দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের পক্ষে তাদের আঞ্চলিক সম্পদের উন্নয়ন প্রয়াসে 
এক প্রবল বাধা হয়ে দীড়াল, তবু শিল্পোন্নয়নের জন্য কলকারখানা স্থাপনে 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হল। আলাবামা রাজোর বামিংহাম ছিল যুদ্ধের 
আগে একটি প্রধান তুলা-উতপাদন কেন্ত্র। কিন্ভু অচিরে এই স্থান লৌহ 
উংপাদনেব একটি গুরুত্পূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হল। তুলাজাত বস্থাদি, লৌহ 
এবং ইম্পাত, কাঠেব ব্যবসা, আসবাব নির্মাণ এব" তামাক তৈরীর কাজ 
দক্ষিণাঞ্চলের গুকত্বপূর্ণ শিল্পে পবিণত হল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাবের মধ্যে প্রায় একশ' 
কোটি ডলাব দক্ষিণের উৎপাদন শিল্প গুলিতে লক্্ী কর! হয়েছিল । 

সমগ্র দেশেও কলকারখানা স্থাপনের ধুম পড়ে গেল। গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে, 
নিউ ইংলগ্ডের কিছু অন্শ এবং মধা-অতলাস্তিক রাজ্যগুলি ব্যতীত এই 
দেশ ছিল মূলতঃ কৃষি এবং বাগিক্তযপ্রধান। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাৰ নাগাদ 
শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি মুল্য অতিক্রম করে গেল। 
দশ বছর পরে তা প্রায় 
ধিগুণিত হল। ১৮৬০ ০০০ ০৪০5০০৪০০৮5 ৪ ৪ ০ 
রানে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-. কোনো রাজ্য কোনে! প্রকার আইন প্রগরন ব] জারি করবে না 
জাত দ্রব্যাদির মোট বন্থার বৃক্তনাষ্ট্রের নাগরিকদের হ্বিধ! ব! নিরাপত্ত| হুর হয়; 


নট রি টি কিংব! কোনে! রাঙ্গা কোনে! বাক্তিকে জীবন, গ্বাধীনত। ব! 
ল্য রঃ রী সম্পত্তি থেকে, আইনের যথাবিছিত বিধি তন্ুঘায়ী তির বঞ্চিত 
ডলার | ১৪৪০৩ ্টাবঝের 


এই করতে পারবে না।** 

'মধোই তত ঠ 

চি সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী, ১৮৬৮ 
সংখ্যার সাত গুণে 


পরিণত হল। 


৯১ 


বিধশ শতীবীর হৃচনার পূর্ববর্তী ছুই দশকে কয়লা উৎপাদনের হার 
বাৎসরিক ৬ কোটি ৩ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় তার চততুগুণ হয়ে 
উঠল । এ একই কালে, পরিশ্রত তেলের পিপার সংখ্যার বাৎসরিক হার প্রাক 
তিনগুণ বৃদ্ধি গেল, প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তাম। খনি থেকে ওঠানো হত তা? 
প্রায় দশগুণ বেডে গেল । আর লৌহ এবং ইম্পাতী দ্রব্যসস্তারের উৎপাদন 
চতুপ্ডিণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাকে প্রায় ৩ কোটি টনে পৌছোল। 

এই শিল্পগত সমৃদ্ধির পিছনে একটি গ্ররুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল রেলপথেব 
সম্প্রসারণ। ১৮৪৩ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাৰ পযন্ত কালটিকে “দি এরা অব 
রেলরোড ক্যাপিটালিজম” বা “রেলপথ ধনতন্ত্রের যুগ” বলা যায়। এই 
পঞ্চাশ বছর কালেব মধ্যে মাকিন বেলপথ-বাবস্থা পৃথিবীব মধ্যে বৃহতম 
ইয়ে ওঠে। বেলপথের দৈর্ঘ ১৮৩৫ থেকে ১৮৭৭ খ্বীষ্টাবের মধ্যে ছ্বিগ্রণ 
হয়ে ওঠে, আব এদিকে লশ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১২০ কোটি ডলার 
থেকে ৩৭ কোটি ডলাবে পৌছোয। ১৮৮র বছরগুলিতে আরও ৭৩১০০০ 
মাইল রেললাইন বিস্তাবিত হয়, আব ১৯১৪ শ্রীষ্টাব্ধেব মধ্যে ইউরোপের 
সব কয়টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত রেলপথেরও অধিক মাইল রেলপথের অধিকারী হয়ে 
দাড়াল যুক্তরাষ্ট্র। 

রেলপথ শুধু মাল-চলাচলেব উপযোগী যানের চেয়েও অনেক বেশী কিছু, 
রেলপথ স্বয়ং একটা বিশাল বাজারস্বরূপ। ১৮৭০-এর দশকে জাতির মোট 
সঞ্চিত মূলধনের শতকরা কুডি ভাগ আসত রেলপথ থেকে আর ১৮৮০র দশকেব 
বছরগুলিতে তার পবিমাণ ঈাডার শতকরা পনের ভাগে । বেলপথের জন্য 
ইঞ্জিন, গাড়ি, যন্ত্রপাতি, লোহা এবং ইস্পাত, কাঠ এবং কয়লা প্রচুর পরিষাণে 
প্রয়োজন, তাই রেলপথের প্রসার অন্যান্য বহুপ্রকার যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নে প্রেরণা 
যোগাল। জাতীর আয়ের পরিমাণ দ্রুত বেডে গেল, এবং প্রসারশীল মজুর- 
বাহিলীব জন্য অনেক নতুন চাকরির হৃষ্টি হল; এই বধধিত আয়ের ফলে ভোগ- 
সামগ্রীর শিল্পগুলিও সঞ্ভীবিত হয়ে উঠল । 

সম্পূর্ণ ভাবে শুধু রেলপথের প্রয়োজনেই যে-সব বিরাটাকার শিল্প গড়ে 
উঠেছিল ইম্পাতের কারখানা তার চমৎকার দৃষ্টান্ত । ১৮৭৯ গ্রীষ্টাবে সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন ইম্পাতের $ অংশ রেলপথে বাবন্ৃত হত। ১৮৮৫ শ্রীষান্দে 
ইম্পাতের মালগাড়ী রেলপথের বহনক্ষমতা৷ বাড়িতে দিল। পুরানো কাঠের 
গাড়ীর বহনক্ষমতা ছিল ৭ কি ৮টন। কিন্তু নতুন ইম্পাতের গাড়ীর বহন” 
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মতা ছিল ৩৭ টন ১৯০১ গ্রীষ্টাব নাগাদ ইস্পাতের গাড়ীগুলির বহনক্ষমতা 
৪* থেকে ৫* টনে দীড়ায়। ইন্পাত বাবসায়ে লাভের পরিমাগ এত বেশ 
ছিল যে অধিকাংশ ইম্পাত-উৎপাদক বহিরাগত মৃলধনের মুখ চেয়ে বসে না 
থেকে সম্প্রসারণের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করতে পারতেন । 

বেসরকারি উদ্যোক্তার নিজের! রেলপথ স্থাপনের খবচ চালাতে পারতেন 
না, কারণ এর জন্য প্রচুর প্ররিমাণে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন ছিল। অনেক 
ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ যেখানে জনবসতি কম ছিল কিংবা যে-সব অঞ্চল তখন 
অন্ুয্নত ছিল, সে-সব ক্ষেত্রে রেলপথ স্থাপনের ঝুঁকি ছিল অনেক এবং অচিরে তা? 
লাভজনক হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। রেলপথ নির্মাতারা তাই যৌথ 
মূলধনী ব্যবসায়িক প্রতিষ্টান গঠনে সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসব হলেন ঝুঁকি 
মূলধন সংগ্রহের আশায়। 

হুঃখের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে এই সব যৌথ কোম্পানী ছিল রেলপথ 
প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের দ্বার! গঠিত “গোষ্ঠা"যাত্র, যাদের উদ্দেশ্ব ছিল ব্যক্কিগত 
স্বার্থ সাধনের জন্ত জনসাধারণের অর্থ সংগ্রহ কবা। জে. গোল্ড, জিম ফিসক এব, 
কর্ণেলিয়াস ভ্যানডারবিলট প্রভৃতি কয়েকটি নাম প্রায় উপকথায় দাড়িয়েছে । 
এবা ছিলেন রেলপথ ধনতস্ত্রেব “স্বণযুগেব অতিকায় পুক্ষবিশেষ, এই সেই 
কাল যখন সরকাবি নিয়ন্ত্রণে বাধাবিমূক্ত বড বণ লম্মীকারকরা অর্থনীতি 
একটা বিরাট অংশ পরিচাপিত করত । ৃ 

অসাধু ব্যবসায়বৃদ্ধি অবলম্বন করে অনেকে প্রচুব সম্পদ লাভ করেছে» 
আবার অনেকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । অধিকাংশ এই জাতীয় লেনদেন 
ঘটেছে জনসাধারণের অর্থের অবিবেচনাপূর্ণ অপচয়ে। “সম্মান ব্যতীত আর 
কিছুই হারায় ন11”--এই কথাটি হল এরি রেলপথের শেয়ারঘটিত একটা 
চমকগ্রদ লেনদেনেব লমাপ্তি পর্ধে জিম ফিসকের নিলজ্জ মন্তব্য । আর একটি 
উপলক্ষ্যে কমোডোর ভ্যানডারবিষ্ট এই দর্শনই প্রতিধ্বনিত করেছিলেন 
অতিশয় স্থল ভাবে ঘোষণা করে-আইনের আমি কি ধার ধারি? আমার 
নিজেরই ক্ষমতা আছে, নেই কি?” 

আঞ্জকের দিনে এই নৈতিক দর্শন যত দ্বণ্যই মনে হোক না কেন উনবিংশ 
শতাঁকীর শেধার্ধের ছুর্ঘম আমেরিকান জীবনে তা মোটেই অসঙ্গত ছিল নাঁ। 
ঘেন্সব সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন, তা এমন ভাবে সার বেঁধে এসেছিল যে খুব 
কমসংখ্যক মানগষই আগে হয়ত তার স্বপ্র দেখে থাকবেন যোগ যেখানে 





৬ 


এমন বিদ্ৃত, এবং এক ক্ষেত্রে অসাফল্যের ফলে অপর ক্ষেত্রে সাফল্যের বাধ! 
'যেখানে ছিল না, সেখানে জাতির সম্পদ উন্নয়নকল্পে এই ভাবে কিছু পরিমাণে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ম্বপক্ষে কিছুটা যুক্তি নিশ্চয় ছিল। 

এর ফলে, যে ধরনেব আচবণ কোন অধিকতর সুসংগঠিত এবং স্থিতিশীল 
সমাজে অসহনীয় মনে হত, তা” অন্ততঃ সেই ক্ষণে একট] প্রয়োজন সিদ্ধ কবল । 
তার ফলে বেলপথ নিমিত হল। পশ্চিমাঁভমুখী সম্প্রসাবণ সম্পূর্ণ হল? 
ঠিক যেমন গৃহযুদ্ধের আগে ব্যান্বি'-এব ক্ষেত্রে আধিক্যকে পশ্চিমাঞ্চলেব উন্নয়নের 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ কবতে হয়েছে, তেমনই যুদ্ধের পর বেলপথ নির্মাণের 
কাজ সেই প্রয়োজনমূলক মাপকাঠি ভিন্ন বিচাব করা সম্ভব হয়নি। 

যুক্তবাষ্ট্রের বেলপথ সাআাজ্ কোনদিনই গড়ে তোলা সম্ভব হত না! যদি 
না বেসবকাবি মূলধনের লীমিত স্পপদকে বৈদেশিক এবং সবকাবি সাহায্যে 
পুষ্ট না কবা হত। 

১৮৫০ শ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংবাজ মূলধন লগ্মীকাবকগণ আব সেই সঙ্গে ওলন্দাজ, 
জার্াণ, স্ইস্‌ এবং ফবাসীবা৪ আমেবিকান বেলপথেব শেয়াব কিনতে শুরু 
করে। এই বৈদেশিক লগ্বীকৃত অথ বেলপথ নির্মাণের যে ধুম মাঝে মাঝে 
উঠেছে তা? পুষ্ট কবেছে। এ ছাডা, এই বৈদেশিক মূলধন আভ্যাক্তবীণ মূলখনের 

শব চাপ হাস করার কাজে অনেক পরিমাণে সহায়তা কবায় অন্যান্য যন্ত্রশিক্প 
জন্য প্রযোজনীয় মূলধন সলভ হয়েছে । 

স্থানীয়, বাজ্য এব* যুক্তবান্্ায় সবকাবি কত পক্ষ রেলপথকে প্ররুত মূলধন 
সরববাহ ডিন্ন আরও অনেক ভাবে সহায়ত! করেছে । সবকারি ভূমি দান, 
বেলবণ্ড ক্রয, বন্ধকীখণ, সোজান্জি নগদ দান, প্রভৃতির দ্বারা বেল- 
'পথেব মূলধনের 'বুতুক্ষা” উপশম করা হয়েছে । অন্কমান করা হয়েছে যে, 
১৮৭* খ্রীষ্টাব্দে আগে বেলপথ গঠনেব শতকবা ৪০ ভাগ খরচ (ভূষিদানের 
ব্যাপাৰ এই হিসাবের অন্তরুক্ত না কবে) সবকাৰি স্ত্রে বহন কব হয়েছে। 

যুক্তরাক্্রীয় সবকাব আন্র্সহাদেশীয় বেলপথ-ব্যবস্থাব সম্গঠনে বিশেষ ভাবে 
'আগ্রহশীল ছিলেন। ১৮৫০ এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাকেব মধ্যে যুক্তবান্্ীয় সরকার 
কর্তৃক “বধিবদ্ধ আইনগুলি আন্তর্মহাদেশীয় বেলপথগুলিকে রেলপথ স্থাপনেব 
অধিকার দ্রান কবেছে, বিনামূলো কাঠ, মাটি ও পাথর ব্যবহার করার 
সুযোগ দিয়েছে এবং বেশ মোটা মোটা দাগে জমি দান করেছে। লব 
জড়িয়ে, বেশ মোটা রকমেব অর্থসাহায্য ছাড়াও যুক্তরাহ্্ীয় সরকার আশ্বর্মহা- 


৯৪ 


দেশীয় যেলপথণ্ডুলিকে ১৫ কোটি একারেরও বেশী জমি দিয়েছেন । এই জমিয় 
পরিমাণ নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, এবং নিউ ইংলতের আয়তনের সমতুল। 

যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ-সংস্থানের এই সব উন্নয়ন-ব্যবস্থা পশ্চিমাঞ্চলের কুষি- 
ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। রেলপথ প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের 
উন্নয়নের জন্য দ্বাধী। কৃষকের পক্ষে সীমান্তের জীবন ছুধিষহ হয়ে উঠত যদি 
তার ক্ষেতের উংপন্ন ফসলকে বাজাবে পাঠানো না যেত। তাই অনেক 
সীমান্তবাসী সম্প্রদায় রেলপথের বিস্তাবকে উৎসাহ দীনের উদ্দেস্তে রেলপথের 
শেয়ার ক্রয় কবেছিলেন। অনেক রুষক এই কারণে অর্থ সংগ্রহ কয়ার জঙ্গ 
তাদের ক্ষেত বন্ধক পযন্ত দিয়েছেন । 

কিন্ত একটু একটু কবে কুষকবা বেলপথ কোম্পানীগুলির শক্তির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা কবলেন। বেলকো ম্পানীগুলিকে ফেডারেল এবং রাজ্য 
সরকার কতৃক ভূমি দান বাস্ত-অধিকাবীদেব প্রাপ্য নিফর ভূমি লাভের 
অন্তরায় হয়ে উঠল। মাল চালানের অতিবিক্ত ভাড়া এবং গৃহ্যুদ্ধোত্বর কালে 
গম এবং ময়দার নিয়ত নিম্ন মূল্য বিবোধেব অন্য হেতু । অধিকন্ত, রাজনৈতিক 
শক্তির বল্গা ক্রমশঃই চাষীর হাত থেকে দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থগো্ঠীর হাতে 
চলে যেতে লাগল। জে" গোল্ড, জিম ফিসক্‌ প্রভৃতির মত মানুষরা! যে ধরনের 


কাণ্ড শুরু করেছিলেন তা” বাক্ত হয়ে যাওয়ার পর কৃষক-সম্প্রদায় যে বির ১ 





হয়ে উঠবে এবং নতুন অতিকায় শিল্প-সংস্থাসমূহের ক্ষমতা খর করতে উতর 





হবে, তা” মোটেই আঁশ্চধেব বিষয় নয়। ক্রমবিকাশের প্রথম ৬০০৪ 
শেষভাগে সংঘটিত এই কফক-বিদ্রোহ আমেরিকার ক্রমবিবর্তনেব ইতিহাসের 
আর একটি অধ্যায়। 


ভূমি সীমান্তের অবসান 


১৮৩* থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে পশ্চিম সীমান্তেব যে চুডান্ত অন্তর্ভুক্তি 
তা? এক রূঢ় বাশ্তবেব বোমার্টিক প্রতিচ্ছবি বেখে গেছে। বৃহৎ সমল 
ভূমিগুলি ( গ্রেট গ্লেন্স ) বসতিকামী এবং স্থানীয় ইত্ডিয়ানদেব মধ্যে সংঘর্ষের 
কথা, কলোরাভো এব" নেভাদার খনি-অঞ্চলীয় শহবের কষ্টব স্বাতন্থাবাদ, 
টেকসাস্এএব পশ্তপালকদেব কানক্গাসের বেল ডিপো অভিমুখে “স্থদীর্ঘ যাত্রা” 
আব সেই সঙ্গে অভিযাত্রী বাস্ত্জীবি রুষকেব উপত্যকার আবা-মকভূমিব সঙ্গে 
কঠোর সংগ্রামের কথা মনে কবিষে দেয়। 

এই কালের যে প্রতিচ্ছবি আমব1 পাই, বোমার্টিক বা বাস্তবাস্থগ যাই 
হোক, তা" এক কীধবান ধনতন্ত্রেব প্রতিচ্ছবি আর এই ধনতস্্ই পশ্চিমাভিমুখী 
সম্প্রসারণ সম্ভব কবে তুলেছিল । 

অতলান্থিক উপকূল থেকে মিসিসিপি উপতাকা পযন্ত অঞ্চলে স্থাধী লোক- 
বসতি স্থাপনে ও এঁ অঞ্চলে একটা স্থিতিশীল অর্থনীতি গডে তুলতে দুশ' 





টরেরও বেশী সময় লেগেছে । কিন্তু বৃহত্বব এবং অপেক্ষাকত কম আকর্ষণীয 





স্ীরটিপ্রট প্লেনসে'র লোক-অধ্যুষিত এবং আর্থনীতিক দিক থেকে স্থিতিশীল হয়ে 
উঠতে চল্লিশ বছবেব কম সময় লেগেছে । গৃহযুদ্ধোত্তব কালে ষে প্রচণ্ড 
শিল্পগত এবং বেলপথেব সম্প্রসাবণজনিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা” ভিন্ন এই 
ভাবে ভ্রত গতিতে উন্নয়ন সম্ভব হত নাঁ। 

শুধুমাত্র বাজারকে আরো! কাছে নিয়ে আদার চেয়েও কিছু বেশী করেছে 
পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলপথগুলি, তাব। পত্বনী গঠনে এবং নিজেদেব লগ্ীব নিবাপন্বা- 
স্ব্প আথনীতিক প্রচেষ্টাকেও উৎসাহিত করেছে। শিল্পগত সম্প্রসারণ 
পূর্বাঞ্চলে শহব বিস্তারের উদ্দীপন জাগিয়েছে এবং এই সব শহর সমতল ভমিব 
রষাণদের শল্যাদিব এবং গবাদি পশুপালকদেব গোমাংসের বর্ধনশীল বাজার, 
সি করেছে। পরিবহন ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের ফলে ক্রমে আমেবিকা 
থেকে আত্মনির্ভরশীল কৃষক লোপ পেয়ে গেল। এর ফলে, চিরন্তন আর্থনীতিক 
আত্ম-উজ্জীবন এবং সুযোগের প্রতীক হিসাবে পশ্চিম-প্রান্তিক রুষি-সীমাস্ত 
ভার অর্থ হারাতে শুরু করল। মোট যুক্তবাস্থ্ীয় জনসংখ্যাব সঙ্গে কৃষিজীবিরি 


নিও 


শীধদের কাছে বেমন ছি ভূমধাসাগয়, যা রীতিমীতির *াধন গে হুম অভিজ্ঞতার 
নন্ধাদ দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপ্রচেষ্টাকে আহবান জানিয়েছে, নিয় 
ঝপসারণণীল সীমান্ত গ্রতাক্ষ ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এবং পরোক্ষ ভাবে ইউরোপের 
জাতিনমুছেয় কাছে ছিল তাই এবং আরে! অনেক কিছু 


স্জ্েডরিক জ্যাকসন টারনার, ১৮৯৩ 





খাব অন্ুপাতেব ধাবাবাতিক ক্রমাবনতি থেকে এট] লক্ষা কব! যায়। ১৮২৭ 
্ীষ্টা্ে জনসংখ্যার ৮৩ ভাশ কৃষিকর্মে বত ছিল। ১৮৬০-এব মধ্যে এই 
খ্যা শতকবা ৬* ভাগে নেমে যায়। ১৯১৮ শ্রীষ্টাবের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় 

শতকব!1 ৩০ ভাগে ঈীডায়। বর্তমানে, মোট জনসংখ্যাব মাত্র শতকরা ১১ ভাগ 
কষিকর্ষে লিপ্ত । 

অতিজ্রত শিল্পাষন এবং শহবেব উন্নযনের সাথে সাথে খেত-খামারের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন বিরাট জনস্াব উদ্ভবে কৃষাণেবা স্বভাবতই বাজাব-সচেতন 
হয়ে উঠল। খামাবজাত দ্রব্যাদিব বর্ধনশীল চাহিদা এবং নগদ ফসলের 
ওপর বেশী জোব দেওয়াব ফলে রুষিব কাজে বিশেষীকবণ উৎসাহিত হল। 
এর ফলে আত্মনির্ভবশীল কুষাণেব বিলোপপ্রাপ্তি আরও দ্রুত হয়ে এল। 

এঁতিহাসিক হ্যাবী কাবমান এব* হ্যারন্ড সাইবেট লিখেছেন £ “আত্ম 
রুষি-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হল এবং ব্যবসাদাব চাষী একজন কাবিগার সওরাগষ্কে 
পরিণত হল, সে মা কিছু তাঁব প্রযোজ্গন তা" কিনত, আব যেটুকু সে উৎপাদন 
কবত তাই বিক্রি কবে দ্িত।” ব্যবসায়ী চাষীব জীবিকা এখন থেকে আর 
মূলতঃ প্ররুৃতিব সঙ্গে সংগ্রামের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল না, “কারণ তার লাভের 
অন্ক এখন আব শ্বধু প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নিভব করত না, শুকহার, 
পৃথিবী জুডে সববরাহ এবং চাহিদা আব অর্থ-বাঙ্গাবের অবস্থা ইত্যাদির 
উপরও তার লাভ নির্ভব কবত ।৮ * 

মরকাবি জমি বিলি যে আইন দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হত তা” এবং প্ররুত ভূমি 
*বন্টনের ব্যবস্থা গ্রেট প্লেনসে বাণিজ্যিক রুষিপণোর দ্রুত সম্প্রসারণ-ব্যবস্থাকে 
*পরিপুষ্ট করে তোলে । মজাব কথা এই যে, বহু বৎসরব্যাপী রুষিজীবি 
এবং নাগবিক জনগণেব আন্দোলনের ফলে যে 'হোমই এযাক্ট' বা বাস্তভিটা 
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আইন ১৮৬২ খরষ্টাবে পাশ হয়েছিল, এই ব্যাপারে তার গুরুত্ব খুষ বেশী ছিং 
না। স্বিশাল পশ্চিমের অতি সামান্ত অংশমাত্র বাস্তকামীদের দেও 
ইয়েছিল এবং ১৮৯*-এর পূর্বে তিনজনের মধো প্রায় দু'জন বাস্তকামী তাদে 
প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি । 
কেন এমন হল? প্রথমতঃ একটা খামার প্রতিষ্ঠাব খরচ অত্যন্ত যেত 
যাওয়ায় বাস্তগঠন অত্যন্ত ব্যয়ব্থল হয়ে পডল, আর কংগ্রেস খণদানে; 
ব্যবস্থা করে এই আধিক ভার লাঘবের কোনো চেষ্টাই কবে নি। কুষাণর 
অধিকন্ত উপলব্ধি করল যে, ১৩০ একাব পরিমাণ জমি বনভূমি এবং আর্ড 
অঞ্চলে যথেন্ঈট হলেও, গ্রেট প্লেনসের ঈত অনুর্বর অঞ্চলে তা" মোটেই থে 
নয়। উপবন্ত, এাক্টেব কয়েকটি ধারা এবং সশোধনী জমির ফাটকাবাজ 
এবং অ-বসতিকামীদের জন্য জুয়াচৃবিমূলক নানা রকম কৌশল অবলখনের সহজ 
সথযোগ স্থষ্টি করল । 
প্রকুতপক্ষে, গৃহযুদ্ধের পর, ভূমিবন্টনেব ব্যাবস্থা কুষাণদেব অনুকূলে 
মোটেই যায়নি। “হোমষ্িড এাক্ট ভিন্ন যে-সব আইন প্রণয়ন কর! হয়েছে 
তার ফলে অ-বসতিকামীদের হাতে প্রচুর পবিমাণ জমি এসে পডেছিল। 
ৃ্টান্তন্বরূপ বল! যায় যে, “রেলপথ” অগ্রণী কুষকদেব চেয়ে চার গুণ বেশী বিনা- 
টি 
অন্যান্য আইনের আওতায় কষিযূলক শিক্ষায় উৎসাহ দানেব জন্য বাজ্যসমূহ 
! যে ভূমি পেয়েছিলেন এবং ইণ্ডিয়ানদেব জন্য যে পবিমাণ জমি সংরক্ষিত করে 
বাখা হয়েছিল তা ফাটকাবাক্গদের হাতে চলে যায় এবং এই সমস্ত সময়টা 
জুড়ে যুক্তরাস্থীয় সরকার নগদ মূল্যে জমি বিক্রয় করে যাঁয়। সর্বসাকুল্যে ১ 
কোটি ৮০ লক্ষ একাব ভূমি এই ভাবে বণ্টন করা হয় । 
কানজাস, নেত্রাস্কা, উত্তব ও দক্ষিণ ডাকোট1 এব" আন্ান্য বাজ্যে ১০,০০০ 
হাজার থেকে ৬০,০০০ হাঁজাব একার জমির এক-একটি প্লট অনেক ক্ষেত্রেই 
ফাটকাবাজ ব৷ জমি ক্রয়-বিক্রয় কোম্পানীকে বিক্রয় করা হয়েছে । ছু'টি চরম 
ৃষ্টাস্ক উল্লেখ কবা' যাক, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬টি বৈদেশিক গ্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি, 
ুক্তবাষ্টরেরে ২ কোটি ১০ লক্ষ একার পরিমাণ ভূমির মাণিক ছিল। এগারোটি, 
কাঠের কারবার প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ একাব বনভূমির মালিক ছিলেন। 
উন্নত ধবনের কৃষি যন্ত্রপাতি, বাণিজ্যাক সার ব্যবহার এবং প্রায়-শুঙক 
ভূমিকে চাষযৌগ্য কবাব জন্য বিশেষ ধরনে কৌশল প্রয়োগের ফলে খামার- 
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শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে ভূমির ফলনের পরিমাণ বেড়ে 
যায়। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ ্ীষ্টাব্েব মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতিতে লম্মীরুত মৃলধন 
তিন গুণ বেড়ে যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাকে এক বুসেল গম উৎপাদনে যে পরিমাণ 
মানবিক শ্রমের প্রয়োজন হত, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ধে তার আঠাবে। গুণ বেশী প্রয়োজন 
হত! এই ভাবে যদিও ১৮৭০ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে বছ কৃষক খামার 
ছেড়ে শহরে চলে যায়, তবু খামাব-মজুবেব বর্ধিত কর্মদক্ষতা! শ্রমিকশক্কির এই 
ক্ষয়টুকুর উত্তমরূপে ক্ষতিপূবণে সমর্থ হয়েছিল। দৃষ্টাস্তন্বরূপ বলা যায়, ১৮৬০ 
খ্রপ্তাব্ে শম্ত রুষিজীবির1 প্রায় ৮০ কোটি বুসেল শস্ত উৎপাদন করে। 
কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শন্ত উৎপাদন এব চেয়ে প্রায় সাডে তিন গুণ বেড়ে 
গিয়েছিল। 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিবাট বৃদ্ধি কিন্তু সম্দ্ধি বা “স্থবর্ণ যুগ আনতে 
পাবে নি নতুন রীতিব বাণিজ্যিক চাষীদেব জন্য । গুরুতর কৃষি-সংকটের এই 
কালে নতুন রুষির সঙ্গে শিল্পগত অর্থনীতিব সামক্তস্ত সাধন অতিশয় বেদনাদায়ক 
ছিল। যদিও খামারের সংখ্যা এবং চাষকর্মে ব্যবহৃত ভূমির মোট পরিমাণ 
এই কয়েক বছরে দ্রুত ভাবে বেড়ে গেল, তধু খামারের আয়ের মোট 
পরিমাণ ১৮৬৫ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে অতি সামান্তই বুদ্ধি পেয়েছিল । 
আধুনিক “খামার সমস্তা” একট! আকৃতি গ্রহণ করতে শুরু করল। 

কুষকদের কাছে গৃহযুদ্ধোত্তর কালে সবচেয়ে কঠিন সমস্তা হয়ে দাড়াল 
খামাবজাত কষিপণ্যের নিম্নগমী দব আর তার ফলে খামারগুলির আমন হাস 
সবচেয়ে মজার কথা, কষকরা! নিজেবাই কিন্তু এই অবস্থার জন্য আংশিক দাক়ী 
ছিল। পশ্চিমাভিমুখে স্বৃতীব্র ভঙ্গীতে অগ্রগমনের পিছনে আর্থনীতিক স্থবিধা 
বিষয়ে চাহিদ1 এবং সবববাহেব ভিত্তিতে নির্ধাবিত কোনে রকম যুক্তিগ্রাহ্‌ 
প্রেবণা ছিল না! স্বাধীনতার আকর্ষণ এব” একট1 সব দিক থেকে মুক্ত খামার 
লাভের আশার বশে ভূমিব পত্তনী এবং চাষবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে, 
অভি-উৎপাদন ঘটেছে--বিশেষ করে গম এবং তুলাব ক্ষেত্রে, এবং তা” একট! 
বাধা সমস্যায় পরিণত হয়েছে । 
, গৃহযুদ্ধের পব কিছুকাল ধবে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনাতিরিক্ত রুষিজাত 
খাস্যবস্্র ইউরোপীয় বাজারে একটা নির্গমনের পথ পেয়েছিল। উনবিংশ 
শতান্ধীর শেষভাগে এই সব দ্রব্যাদির বহিবাণিজ্যেব বাজার আরো! সম্প্রসারিত 
হয়, কিন্তু ক্যানাভিয়, আর্জেনটাইন, এবং বাশিয়ান শহ্যাদি এবং আর্জেনটাইন 


৪৯ 


“গোমাংস, ভারতীয় ও মিশক্সীয় তুলা, মিউজিগ্যাণ্ড এবং আষ্ট্রেলিয়ার পশম" 
জাত দ্রধ্য এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি আমেরিকান খামারজাত কৃষিপণ্যের 
বহিবিশ্বের মৃঙ্য একেবারে নিম়্াভিমুখী করে দেয়। আমেরিকান শদ্থের 
চড়া হার সম্ভাবা ক্রেতাদের আমেরিকান পণোর থেকে অন্ত বাজার 
দিকে যে ক্রতগতিতে আকুষ্ট করেছে তা? নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

অপ্রতুল অর্থ-সরবরাহ খামারের আয় হাস করার অন্যতম কারণ। 
মুখ্য, ১৮৬৫ খ্রীষ্টান্ধে যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা এবং সবুজ-পৃষ্ট হণ্ডি (গ্রীন- 
ব্যাকস্‌) বাজারে চালু ছিল, ১৮৯০ সালে তার পরিমাণ মোটেই বাডেনি। 
যদিও ইতিমধ্যে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়েছে এবং আর্থনীতিক প্রচেষ্টা ত্রিগুণ 
হয়ে উঠেছে। কৃষকরা সব সময়েই মুদ্রানীতি ঘটিয়ে তাদের অস্থ্বিধা 
থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করেছে । কারণ, ডলারের মূল্য হাস করে 
খামারের খণের পরিমাণ আপেক্ষিক ভাবে হাস করা সম্ভব ছিল। কিন্ত গৃহ- 
ঘুদ্ধের অবসানে কৃষকের হাতে আর যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, যার 
দ্বার! “সস্তাব মুদ্রা" সহজলভ্য করার অনুকূলে আইন প্রণয়ন করা যায়। 

কৃষিতে যখন বিশেষ বিশেষ শশ্তোৎপাদন ব্যবস্থা গৃহীত হল এবং 
রুধিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের বহুল প্রসার ঘটল, তখন কৃষকদের যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদিতে বহু অর্থ লগ্মী করতে হল এবং সেটা হল এমন একট] সময়ে 
যখন অর্থের যোগান বেশ হাস পেয়েছে । অর্থের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার 
“অভাবে, খামার-বন্ধকের তদের হার ভীষণ ভাবে বেড়ে গেল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্ধে 
একটি বিশেষ পশ্চিম রাজ্যে স্থদেব হার গড়পড়তা শতকরা! ৯*৪-এ পৌছেছিল। 
তথাপি, খামারের জন্য যন্ত্রাদি ক্রয় করার প্রয়োজনে, খামারের পুঁজি বৃদ্ধির জন্তয 
কিংবা ভূমি সংগ্রহের দায়ে কুষকের পক্ষে বন্ধকীর হাত এডিয়ে যাঁওয়া সম্ভব 
ছিল না। ১৮৯০ খ্রীষ্টাবকে, অন্মান করা হয়েছিল যে কানজাস, নেত্রাস্কা, 
উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, মিনেসোট। প্রভৃতি অঞ্চলে যতগুলি খামার আছে 
বন্ধকী খামারের মোট সংখ্যা ছিল ঠিক ততগুলি। 

রুষকের সম্ন্তা আরো! বৃদ্ধি পেল চড়া এবং অনেক ক্ষেত্রে তারতম্যযুক্ত 
ভাড়ার হারের জন্থ | অনেক সময় এক বুসেল শশ্ত পাঠাতে আর এক বুসেল 
শন্যেব দাম পড়ে যেত। কোনো কোনো সময় ডাকোটার কোনও অঞ্চল থেকে 
মিনেয়াপোলিসে শশ্তাদি পাঠাতে যে ভাড়া লাগত তার চেয়ে অনেক কম ভাড়া 
লাগত শিকাগে। থেকে লিভারপুলে জাহাজযোগে শস্য রষ্টানি করতে । আর 
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খামারজাত ভব্যাদির দর হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার হার কিন্ত আচ্পাতিক 
হিসাবে কমেনি । 

অধিকন্তু, একটি অঞ্চল থেফে অপর অঞ্চলের ভাড়ার মধো কিংবা! বড় 
চালানকারী আর ছোট চালানকারীর মধ্যে ভাড়ার হারের উল্লেখনীয় তারতমা 
বক্ষ্য করা যেত। রেলপথের মালখানায় মালবঘর জম। রাখার জন্য চড়া হারে 
ভাড়। আদ্দায় করা হত বলে, মালের ভাড়া আরো বেড়ে যেত। নিঃপন্দেহে 
একথা বল] যায় যে, রেলপখ-সংস্থাকে লাভ করতে হুলে, রেলপথ চাষীদের 
ওপর যে নির্মম ব্যবহার করেছিল তার গ্রয়োজন ছিল। কিন্তু জনস্বার্থ- 
বিরোধী কল্লঙ্কজনক উৎকোচ গ্রহণ, “স্থবিধাজনক শেয়ার" ( ওয়াটীরড. স্টক ) 
বিক্রি এবং অগ্ঠান্ত অনাচারেব সংবাদ যখন প্রকাশ পেল তখন রেলপথ- 
সংস্থার কীতিনীতি সম্পর্কে কৃষকগণের মনে ন্যায্য কারণেই অসন্তোষ বৃদ্ধি 
পেতে লাগল । 

থামাবজাত পণোর নিম্নগামী দবের সঙ্গে উংপাদন এবং বণ্টনের বায়- 
বাহুল্য সংযুক্ত হয়ে হাজার হাজার চাষীকে সর্বনাশের সীমানায় পৌছে 
দিল। একটা সময়ে গমচাষীরা বুসেল প্রতি ৬৫ সেট ব্ায়'করত উৎপাদন 
বাবদ আর তার বিক্রয়মূপ্য ছিল বুসেল প্রতি ৪২ সেন্ট। এই সেই কাল 
যখন কানজাস ও ডাকোটা অঞ্চলের শশ্ত এবং গমচাষীবা বাজারে তাদের 
'উৎপক্ন দ্রবা বিক্রি না করে ঘর গবম রাখার জন্য শশ্তকে জালানি হিসাবে 
বাবহার করা অনেক লাভজনক মনে করত। 

যথাসময়ে মদের টাকা 1 দতে না পারায় বহু রুষককে তাদের খামার 
ব্যাঙ্ক কিংব! অন্য প্রকার মহাজনী কারবারীদের হাতে সপে দিতে হয়েছে । 
ভাডাটিয়! চাষীর ছ্বারা জমি চাষ করার ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৮৮৭ 
শ্রীটাকের মত সময়েও আমেবিকান খামারগ্ুলির এক-চতুর্থাংশ ভাড়াটিয়া 
চাষীদের ছ্বারা চাষ করান হত। কুড়ি বছর পরে এই সংখ্যাটি শতকরা 
৩৫ ভাগে পৌছোয়। 

* ১৮৭০-এর দশকের প্রথম ভাগের মধ্ো সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের চাষীবৃন্দ তাদের 
প্রতিবাদ যাতে কন়পক্ষের কাছে অগ্ভৃত হয় সেই জন্য একটা ফলগ্রদ পন্থা 
উদ্ভাবনের জন্ত সচেষ্ট হয়ে উঠল । তাদের গ্রাধান হাতিয়ার হল 'পেউউনস অব 
হাসবানভ্র' নামক একটি প্রতিষ্ঠান, যার অধিকতর জনপ্রিয় নাম হল “গ্রে” 
€ 018786)1 কুষকরা যতই অনুভব করতে থাকে যে, তার] একদিকে বিশ্বের 
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বাজারে তাদের পণ্যের নিম্গামী দর আর অপরদিকে শিল্পোপ্ত পূর্বাঞ্চল-্- 
এই ছু'য়ের মধ্যে পিষে মারা যাচ্ছে, এই আন্দোলন ততই তীব্র হয়ে উঠল। 
দ্বতস্্ কুষক-সংস্থার সহযোগিতায় গ্রেঞ্গ জাতির রেলপথ-সংস্থাগুলি এবং অন্যান্ত 
দ্বালাল'দের হাত থেকে কষকর! যাতে অধিক পরিমাণে স্থবিচার লাভ করে 
তার জন্ত সক্রিয় ভাবে কাজ কবতে লাগল। 

রেলপথ-সংস্থা' এবং অন্যান্ত ব্যবসায়ীদের বিশেষ ভাবে সরকারি সাহীযা 
দেওয়ার বিরুদ্ধেও চাঁষীর1 প্রতিবাদ ধ্বনিত করল। এই নয়া শিল্পগত 
ঘরিবেশে জাতীয় আয়ের অধিকতর স্থযম বণ্টনের কাজে সরকারকে একটি 
ঘধার্থ কার্দকরী নিয়াম+ শক্তি রূপে গডে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। 

্কারমূলক আইন গ্রবর্তনে কৃষকদের দীর্ঘকালব্যাগী কঠোর প্রচেষ্ট। 

তেমন ভ্রুতগতিতে কাধকরী হল না। তবে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। 
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জনতার তোমাদের উ করান, দি, সংকুচিত ঘুর 
বাতাসে স্বামগ্হণেদ্ু জগগ্গণকে আমার কাণে 


অর্থনীতির দাও, তোমাদের মুখরিত তীরপ্রান্থের এর্গং 
অবাঞ্ছিতদের,এই সব খরস্ছাড়া,বঞা বিধ্বস্তদের 
চ্যালেপ্ড আমীর কাছে পাঠাও, আমি সোমার 
সিংহদ্বারে আমার প্রদীপ তুলে ধরে আছি। 
ট্ এম! লাজারসের ষ্্যাচু অৰ 

গ্ীঁ 
ও লিবার্টির গাত্রে খোঙ্িত বাদী 


উনবিংশ শতকের শেষ দশকের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্পগত ধনতান্ত্রিকতা 
যেমন কষি-ব্যবস্থাকে নতুন আকার দান কবেছিল, তেমনই জাতীয় শ্রমিকশক্তির 
গঠনভঙ্গীকেও একটা নতুন আকার দিয়েছিল । নতুন যৌথ মূলধনী কারবার, 
নয়া কলাকৌশল এবং “কারখানা-ব্যবস্থা'র ক্রুত অঙ্দরয়ে যে ধরনের গ্রাম্য 
আমেরিকা এনড জ্যাকসন ও আব্রাহাম লিনকন তাঁদের বাল্যকালে প্রতাক্ষ 
করেছেন তাৰ লয় অবশ্থন্তাকী হয়ে উঠল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবের মধ্যে শ্রমিক- 
গোষীর মার দুই-পঞ্চমাংশ কষিগত বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। ১৯২০ শ্রীষ্টাৰ নাগাদ 
শ্রমিকবাহিনীর মাত্র এক-চতুর্গ”শ খামারের কাজে লেগে রইল । 

নয়! শিল্পবাদ শহরের উন্নয়নে সহায়তা কন্বল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আট হাজার 
লোঁকেব বেশি এক-এক শোতে জনসংখ্যার মাত বারো ভাগের এক ভাগ 
লোক বান করত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুপাত একের ষষ্ঠাংশে পৌছোল। 
১৯০০ শ্রীষ্ঠান্ে কিন্তু প্রতি তিনঞ্জন আমেব্রিকাবাসীর মধো একজন শহরের 
অপিবাসী ছিল। শিকাগোর সম্প্রসারণ ঘটল অতি বিম্বয্নকর ভাবে। এর 
জনমংখা! ১৮৫০ খ্রীঙ্াবধে ছিল ৩০ হাঁজাব। সেই সংখ্যা ১৮৮০ খ্রীষ্ঠাকে 
৫ লক্ষে পৌছোল। ১৯০০ খ্রীগ্রাব্দ নাগাদ শিকাগোর জনসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ 
ইয়ে দাড়াল। 
* বৃহৎ শহরগুলি পরিকল্পনাবিহীন অবস্থায় যথেচ্ছ ভাবে বেছে উঠল। 
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের ৩২ একার পরিমাণ বান্তজমিতে, একার গ্রৃতি 
৯৮৬'৪ জন লোক বাস করত। প্রাগ শহর, ইউরোগীয় শহরগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা জনবহুল ছিল। সেখানকার সবচেয়ে জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে তখন 
একারপ্রতি ১৮৫৪ লোকের বাস ছিল। 
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১৮৬৫ গ্রীষটান্ের পর দলে দলে নবাগতদের আগমন শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
মূলে একটা প্রধানতম কারণ। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পনের বছরে ৪৫ লক্ষেরও 
বেশী নবাগত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। এর পরবর্তা চল্লিশ বছরে ২ কোটি 
৩৫ লক্ষ নবাগত যুক্তরাষ্ট্রে এসে হাজির হয়। এই থেকে এই বছরগুলির মধ্যে 
রধিত মোট জনসংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ মানুষের হিসাব পাওয়া যায়। 

১৮৮০ গ্রষ্টাব্বের পূর্বেকার নবাগতদবের শতকরা প্রীয় ৯০ ভাগ জার্মানী, 
আয়ারলাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন, ক্যানাডা এবং স্ক্যানডেনেডিয়া অঞ্চল থেকে এপেছিল। 
এদের প্রায়ই “ওল্ড ইমিগ্রেশন” (প্রাচীন নবাগত দল ) বলে উল্লেখ করা হয়। 
পরবর্তী যুগে এই দৃশ্য পরিবন্তিত হয়। অধিক সংখ্যায় মানুষ আসতে শুরু 
করে অষ্রিয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া, পোলা, ইতালী এবং বলকান অঞ্চল থেকে। 
এদের প্রায়ই "নিউ ইমিগ্রেশন” (নয়া নবাগত) বলে উল্লেখ করা হয়। 
১৯০০ গ্রীষ্টাব্ নাগাদ নিউ ইয়র্কের ইতালীয় জনসংখ্যা নেপলসেব জনসংখ্যার 
সমতুল হয়ে উঠল। শিকাগোর জনগণের চার-পঞ্চমাংশ ছিলেন নবাগত বা! 
তাদের পুত্রকলত্র। 

স্থলভ যানবাহন খরচ এবং জাহাজ কোম্পানীদেব ব্যাপক বিজ্ঞাপন বিশেষ 
করে এই সব নবাগতদের উৎসাহিত করেছে । ইউরোপ থেকে মধ্য-পশ্চিমে 
যাতায়াতের খরচ কখনও কখনও এত নিম্ন হাবে পৌছেছিল যে যাত্রীপিছু 
মাত্র পচিশ ডলার ভাডা পডভ। এ ছাড়া, পূর্ব এবং দক্ষিণ ইউরোপের 
মান্গষের কাছে আমেরিকায় বেতনহার বেশ উচু বলেই মনে হত। কিন্ত 
উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপের মান্থষদের তা” মনে হত না। কাবণ, এই সব 
অঞ্চলের উন্নত জীবনযাত্রার মান আমেরিকার সঙ্গে তুলনীয ছিল। অধিকস্ত, 
পূর্ব ইউরোপ--বিশেষত; জাবের রাশিয়া থেকে আগত এই লব নবাগতের 
দল রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত শরণাগত ছিলেন। 

আন্তঃ-অতলাস্তিক এই অভিযানের মুখা প্রেরণা ছিল আথনীতিক। 
আমেরিকায় একটি চাকরি লাভের প্রতিশ্রুতি, জীবনযাত্রার একট] উচ্চতর 
মান লাভের সম্ভাবনা, এবং স্বয়ং শবণাগতদেব ক্ষেত্রে যদি নাও সম্ভব হয় 
তাঁদের বংশধরদের জন্য নতুন স্থযৌগের আশা ছিল। দুঃখের বিষয়, এই 
সব প্রতিশ্রুতি সর্বদা! পূরণ সম্ভব হয়নি। শরণাগতর1 অনেক সময় এমন বেতনে 
মজুরী করেছে যে তার ছার! জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অর্থই মাত্র পাওয় 
গেছে, এবং অনেক সময় যে অবস্থায় তাদের ম্তুরী করতে হয়েছে এবং 
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থাকতে হয়েছে তা' যে দেশ থেকে তার! পালিয্ে এসেছে তার চেয়ে কোলে! 
অংশে ভালো নয়। এই নতুন দেশের প্রচলিত ভাঁষায় কথাবার্তা বলার 
অক্ষমতা এবং আমেরিকান রীতির জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার 
বার্থতাও তাদের থানিকটা বিহ্বল কবে তুলে জাল] বৃদ্ধি করেছিল 

শিল্পগত অভিধায় শরণাগত এবং কারখানা-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ বেশ সহজে 
মিশ খায়। আনাড়ী নবাগত চাষীর দল পদার্পণ করল এক নিয়ত সম্প্রসারণশীল 
কারখানার দেশে, আর সেইখানে অদক্ষ এবং অরধ্ধ-দক্ষ মুর--এ ছুয়েরই 
যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্ধেব একটা সতর্ক অনুসন্ধানে দেখা গেছে 
যে, নয়া শরণাগতদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চল থেকে চলে আসা নিগ্রোদের যুক্ত সংখ্যা 
আমেরিকায় ২১টি গুরুত্বপূণ শিল্প-বিভাগেব মোট কর্মীর ছুই-তৃতীয়াংশে দীড়ায়। 

নতুন উৎপাদনী কারখানা অধিক সংখ্যায় স্্ীলোক এবং শিশুও নিয়োগ 
করেছে। ১৮৮*-র আদমস্থমারীতে দেখা গেছে যে, ১০ লক্ষেরও কিকিৎ 
বেশীসংখ্যক শিশু (দশ থেকে পনেব বছর ব্য়সেব মধ্যে) লাভজনক কর্মে 
নিযুক্ত ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টা্ নাগাদ মোট মন্ুববাহনীর শতকরা ৫'২ 
ভাগ ছিল শিশুদের নিয়ে গঠিত-_তাদের মোট সংখ্য৷ গ্রায় বিশ লক্ষ । 

কর্মরত স্ত্রীলোকের সংখ্য।ও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীাবে ২৫ লক্ষ 
স্ীলোক কাজে নিযুক্ত ছিল, কুটি বছরের মধ্যে স্ত্রীলোক শ্রমিকের সংখ্যা! 
দ্বিগুণ হয়ে মোট মঙ্গুরবাহিনীর শতকর1 ১৪ ভাগে পৌছোয়। এই ত্বরান্বিত 
শিল্পায়নের কালের বেতন, আয় এব* কাজ্জ কবার স্থুযোগ-স্থবিধা বিষয়ে 
উপযুক্ত পরিসংখ্যান-নিতর তথ্যাদি সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় না। যাই হোক, 
১৮৯৫ খ্রীষ্টান্ধে এই সব বিষয়ে সেনেটের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 
অ-কুষমূলক মজুরের ঘণ্ট। প্রতি আয় ১৮৬* থেকে ১০৯*-এর ভেতর শতকর! 
৮৫ শাগ বৃদ্ধি গায়, কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 

কিন্ত ছুর্দভ কুশলী শ্রমিকের বেতন যে রকম দ্রুত তালে বেড়েছে অকুশলী 
শ্রমিকের বেতন সে ভাবে বাড়েনি । ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্ধে জাতীয় আয় বণ্টনের 
একটা আনুমানিক খসড়া থেকে দেখা যীয় থে, প্রায় ২০০,০০* পরিবারের আয় 
ছিল ৫১*** ডলারের বেশী, ১৩ লক্ষ পরিবারের আয় ছিল ১১২০* থেকে 
১,৫০০ ডলার, এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ পরিবারের আয় ছিল ১,২০* ডলারের 
কম। এই পরবর্তী গোষ্ঠীর জনপ্রতি গড়পড়ত। বেতন ছিল বাৎসরিক ৩৮০ 
ডলার। 


এই পরিসংখ্যান, উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগে যে অবন্গায় মজুরদের কাজ 
করতে হত তার সামান্তই পরিচয় দান করে। ১৮৬০ শ্রীষ্টা্ে দশ থেকে 
চোদ্ধ ঘণ্টার রোজ ছিল সাধারণ ব্যাপার, এবং যদ্দিও ১৮৯০ গ্রীষ্টান্বের মধ্যে 
অল্পসংখ্যক কুশলী শ্রমিক আরে! কম ঘণ্টার রোজে খাটত, তবু ইম্পাত বা 
কাগজ কলের শ্রমিক বা তৈল শোধনাগাব এবং অন্তান্ত “ভাবী” শিল্পের মজুরগণ 
ছ' বা সাত দিনের সপ্তাহে বারো ঘণ্টা রোজ হিসাবে কাজ কবেছে। 

উৎপাদন-শিল্লে মৌস্থম অনুযায়ী বেকাবী শ্রমিকদের অস্থৃবিধা বৃদ্ধি করে 
তোলে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত ম্যাসাচুসেটসেব একটা নিরীক্ষা অনুসারে 
সেই রাজ্যের শতকরা ত্রিশ ভাগ শ্রমিককে সেই বৎসরে প্রায় পাচ মাস 
কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে । ব্যবসাব পধায়চক্রেব ওঠানামার ফলে, 
যেমন ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ এব” ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ধেব মধ্যে ছু'বাব 
বাণিজ্যিক মনা এব” আবো কযেকটি বেকাবীব আবিভাবেব ফলে মজুবদের 
দুর্দশা ভীষণ বৃদ্ধি পায। 

পরিশেষে, চাকবিস্থলের অবস্থা ছিল জঘন্য এব* বিপজ্জনক । কারখান। 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে ধীবে ধীবে এব* এলোমেলো ভাবে । কযলা- 
খনিগ্রলিতে বাধু চলাচলের কোন স্ব ব্যবস্থা ছিল না । কযেকটি উৎপাদন 
কাবখানার নাম হয়েছিল 'ম্বেদ-কাবখানা” (55/621510905 ), এই নামকবণের 
হেতু ছিল এই যে মজুরদের কাজ করাব কুযোগ-স্থবিধাব ব্যবস্থা ছিল অতি 
দীন এবং অতি অল্প বেতনে অনেক বেশী সময় তাদেব কাজ কবতে হত। 
বৃহৎ নগবীগুলির বাইরে মজুবব1? কোম্পানীব বাড়িতে বাস কবত, আর 
তাদের বেতন দেওয়া হত “হাত-চিটা” ম'বফৎ যা শুধু কোম্পানীর 
দোকানেই খবচ কবা যেত। 

কাবখানাব শ্রমিকদের এই ক্লেশভোগকে সচেতন বঞ্চনার শহতানী বলা 
চলে না। প্রগতি ছিল সকলেবই প্রতি অকরুণ, আব ব্যবসায়ীবাঁও ক্লেশজনক 
দ্রুত তালে দেউলিয়া হয়েছে । এই কাল ছিল প্রচণ্ড শিল্পগত পবিবর্তনের, 
এই কাল প্রয়োজনীয় এবং বেদনাদাযক ধনতাস্ত্রিক মৃন্ধন সঞ্ধনের কাল॥ 
মূল্য-সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা ছিল ভয়ংকব। ব্যবসাব পধায়চক্র অক্ষম এবং 
অপেক্ষারুত ছুর্বল উদ্যোক্তাদের সবনাশ সাধন করল । অস্বচ্ছল অর্থ সরববাহের 
ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী মূল্য হাসের পৰ চলল। এই সবই শ্রমিকদের প্রতি 
দৃষ্টিভগীট! প্রভাবিত করল। উৎপাদন-বায়ের বিবেচনা, যে সব ব্যবসায়ী 
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সংকটের পর সংকটের মুখে পড়ছে, তাদের পক্ষে ভয়ংকর ছিল--আর সেই কালে 
মনজুর অধিকাংশ মালিকের কাছে একট] উৎপাদন-বায়ের স'মিল ছিল । 

যাই হোক, অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, কেনন। যন্ত্রপাতি উৎপাদনের 
তেজী অবস্থা মানবিক দাবীকে ছাপিয়ে উঠছিল। সাধারণ ভাবে আর্থনীতিক 
অগ্রগতি সত্তেও মজুরদের অবস্থার নিরস্তয় অবনতির ফলে ঘনঘন ধর্মঘট এবং 
প্রমিক-বিদ্রোহ শুরু হল। কিন্ত মালিক এবং আদালতের বিরোধিতার 
জগ্য তাদের বিরাট সংখ্যা সত্বেও, নয়া শিল্পগত অর্থনীতির প্রতিনিধিস্বরূপ 
এই অকুশলী মজুরদের পক্ষে, নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপযোগী একটা 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনেক সময় লেগেছে। 

কর্মক্ষেত্রে এই অসন্তোষজনক অবস্থা যে-সব শিল্পে বিশেষ ভাবে যন্ত্রপাতি 
ব্যধহত হত, সেই সব শিল্পের শ্রমিকদের পক্ষে তীষণ ক্লেশকর হয়ে উঠল, 
যথা-লোহা এবং ইস্পাত মজুর, যন্ত্রশিল্পী, ছাচকাব, পিপা তৈরীর মিক্সী, 
জুতা প্রস্ততকারক এবং ছাপাখানার অক্ষর-শিল্পী। এই সব ক্ষেত্র থেকে এমন 
সব মানুষ উদ্ভৃত হয়েছেন ধারা পরে দেশের শিল্পায়নের আনুষঙ্গিক শ্রমিক" 
আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছেন। 

১৮৬৩ গ্রীষ্টাব্ের আগের দশকে এই সব শিল্পে ২৪টি জাতীয় ইউনিয়ন 
গড়ে উঠেছে দেখা গেল। এদের মধ্যে ছিলেন লোফোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স 
( সর্বপ্রথম বিরাট ধেলপথ ইউনিযন ), লোহা ঢালাইকার, যন্ত্রশিল্পী এবং কামার, 
খনি-মজুর এবং জুতা প্রস্তকারক ব1! মুচি। এই সব ইউনিয়নের ১৮৭৩ 
্ীষ্টান্দে মোট সদশ্যসংখ্যা ছিল সম্ভবত; প্রায় ৩০০,০০০ | 

কিন্ত বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের ইউনিয়ন গঠন করাই যথেষ্ট নয়) 
এর পরবর্তী কাজ ছিল তাদের সকলকে একটিমাত্র শ্রমিক-সজ্ঘে একত্রিত 
কর] ১৮৬৬ গ্রীষ্টান্ধে ন্যাশন্তাল লেবার ইউনিয়ন গঠিত হওয়ায় তা" সম্ভব 
হল। এই সংস্থার প্রথমতম সম্মেলনে আট ঘণ্টার দিন-মজুরী ব্যবস্থাকে 
'্মাইনগত কবাঁর দিকে তীর] নজর দিলেন। তাছাড়া, তার! নজর দিলেন 
সমবায় সমিতি গঠন করা, কারেন্সী বা অর্থনীতির পরিবর্তণ, বহিরাগতদের 
আগমন নিয়ন্ত্রণ এবং একটি ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অব লেবার বা যুক্তরান্্ীয 
শ্রমদণ্ধর গঠন দাবী করা ইত্যাদির দিকে। 

তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এই সংস্থা ক্রমশঃই শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক 
্বার্থসিদ্ধি থেকে দুরে সরে যেতে লাগল, এবং সেই জন্য স্তাশন্তাল 
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লেষায় ইউনিয়ন কোনে! রকমের একটা কার্ককর ফল লাভ করতে সমর্থ 
হয়নি। যাই হোক, শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহীর্সে এই সংস্থার একটা 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান' আছে। এই সংস্থা সর্বপ্রথম সমগ্র জাতির ভিত্তিতে কাজ করার 
দিকে গুরুত্ব দিল, সমগ্র শ্রমিক-সমাজের সাধারণ সমন্তাবলীর প্রতিবিধানের 
জনা বিভিন্ন শ্রমিকগোষ্ঠীর গ্রতিনিধিদের একতাবদ্ধ করল এবং শমিকর্দের অভাব- 
অভিযোগ সম্পর্কে সমগ্র জাতির মধ্যে একট] চেতনার সধশর করল । 

১৮৮০-র দশকের মধ্যভাগে আর একটি শ্রমিক-সঙ্ঘ গ্যাশন্তাল লেবার 
ইউনিয়নের চেয়ে অনেক বেশী প্রাধান্য অর্জন করল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টান্ধে একট। 
গুপ্ত সমিতি হিসাবে সংগঠিত হয়ে 'নাইটন অব লেবার” প্রথমটা ধীরে ধীরে গডে 
উঠেছে, কারণ এর কার্যক্রমের সঙ্গে যে রহশ্যময়তা জড়িয়ে ছিল তার ফলে 
সমিতিকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। ১৮৭৮ত্রীষ্টান্দে গোপনীয়তা উঠিয়ে 
নেওয়ার ফলে, এই সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা অতি দ্রুত বেডে উঠল, এবং ১৮৮৫ 
টা তা” ১ লক্ষে পৌছোল। এই বছরে এ ইউনিষন ধূর্ত ধনপতি দানব- 
সদৃশ জে. 'গুলডূ্‌কে বাধ্য করেছিল ওযাবান এবং মিজুরি প্যাসিফিক রেলপথের 
ধর্মঘট এডানোর জন্য এই সমিতিব সঙ্গে আলোচনা করতে । নাইটস অব 
লেবারের এই চাঞ্চলাকর বিজয়লাভের ফলে পরের বছর তার সভ্যসংখ্যা 
বণিত হয়ে ৭৩০১০০৭-এ দীড়াল এবং এই সংস্থা এমন এক শক্তিশালী শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল য। দেশ আর আগে কখনো দেখেনি । 

১৮৮৬ খ্বীষ্টাবকষের পর কিন্তু নাইটস্‌ অব লেবারও শত্ভিহীন হয়ে পড়তে 
লাগল । প্রকত প্রস্কৃতির অভাবের জন্য অনেকগুলি বড ধর্মঘট নিশ্ষল 
হওয়ায এই গোষ্ঠীর মর্ধাদাহীনি হল শ্রমিকদেব কাছে। এই সব ধর্মঘটের 
সঙ্গে যে-সব হিংসাত্মক এবং নীশকতামূলক কাজকর্ম ঘটল, তা” নাইটষ্‌ গোষ্ঠীর 
নেতাদেব অনভিপ্রেত হলেও সে-সব ঘটনার ফলে সাধারণ মান্ষেব দৃষ্টিতে 
ইউনিয়নে কাধকলাপ 'দস্থ্যতা*ৰ সমতুল বলে বিবেচিত হল। শিকাগোর 
শ্রমিক-আন্দোলনের এক সভায় নাইটস্‌ দলের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কহীন জনৈক 
আনাকিষ্ট বা! নৈরাজ্যবাদী একটি বৌমা নিক্ষেপ করায় এগার জনের ত্য 
হয় এবং আরে? অনেকগুলি মানুষ আহত হয়, এই নৃশংসতার জন্য অনেকে : 
নাইটস্‌ অব লেবার গোঠীকে নিন্দা করল। 

সমবায় এবং অন্তান্য সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপেব অসফল পরীক্ষার ফলেও 
নাইটস্‌ দলের শক্তি সম্পর্কে ধারণা অনেক নেমে যায়। তবে হয়ত, এর বিলুগ্ঠিয 
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সর্বপ্রধান কারণ ছিল সাশ্তদের মধ্যে একতার অভাব । ভ্রাতৃত্বের অস্পষ্ট 
আদর্শ বিভিন্ন শিল্পের মজুরদের একছুত্রে বেঁধে সংগ্রাম চালনার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল না। অনেক সময় কুশলী মজুর এবং অকুশলী মজুরদের মধ্যে প্রায় 
সুস্পষ্ট শত্রুতার ভাব দেখ! যেত। কুশলী মজুরয়া জানত যে, ধর্মঘটে জয়লাভ 
করতে হলে তাদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সহজে তাদের স্থান 
পূরণ কর] সম্ভব নয়। এর ফলে যদি কোনো ধর্মঘট সাফল্য লাভ করত, তাহলে 
তার ফল অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে তাবা আপত্তি করত এবং ধর্মঘট 
ব্যর্থ হলে তাদের মনোভাব তিক্ত হয়ে উঠত। 

নাইটন্‌ অব লেবারের প্রতিপত্তি হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী ট্রেড 
ইউনিয়নগুলি, যা মুখ্যতঃ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মের কুশলী মজুদের" নিয়ে 
গঠিত ছিল, পবিশেষে অধিকতব স্থায়ী ভাবে জাতীয় মনজুর ইউনিয়ন গঠন 
সম্ভব করার জন্য ব্যবস্থা অবলঘ্ধন করল। সামুয়েল গোম্পারসের নেতৃত্বে 
এই সব ইউনিয়ন একত্রিত হযে আমেরিকান ফেডবেশন অব লেবার গড়ে 
তুলল। গোমপারস উদ্ভট আদর্শবাদ থেকে সরে আসার চেষ্টা করলেন। তিনি 
অস্পষ্ট সংঙ্কাব-ব্যবস্থা কিংবা বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জডিয়ে পড়া পরিহার 
করলেন। ন্তাশনাল লেবার ইউনিয়ন বা নাইটস্‌ অব লেবার-এর পক্ষে এগুলি 
অভিশাপন্বরূপ হয়েছিল। তার বিশ্বাম ছিল যে “ইউনিযন্র কাধকলাপ কঠোর 
ভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে ইউনিয়নের সদশ্যদেব জন্য উচ্চতর বেতন আদায় 
করা, কাজের সময কমিয়ে আন] এবং কর্মন্ষেত্রের পরিবেশের উন্নতি সাধনের 
চেষ্টা করা ইত্যাদির মধ্যে । দ্রাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষি করা এবং শেষ পর্যন্ত ধমঘট করাকে তিনি 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে প্রস্তত ছিলেন । 

বহুবিধ শ্রমিক-আন্দোলন ছারা অনেক অগ্রগতি হওয়া সত্বেও, বিংশ 
শতাকীর প্রারন্তে দেশের ১ কোটি “* লক্ষ বেতনজীবি মজুরের মধ্যে ৫ লঙ্গ- 
জনেব বেশী ট্রেড ইউনিয়নতুক্ত হয়নি । এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কুশলী 
মু্তুর এবং আমেরিকান ফেডরেশন অব লেবারের দ্বার সঙ্ঘবদ্ধ। অকুশলী 
শ্রমিকদের বিংশ শতাব্দীর সংস্কারমূলক আইনবিধির জন্য অপেক্ষা করতে 
হয়েছে, ভার আগে তার দর-কষাকষির আলোচনার টেবিলে বসবার 


স্বযোগ পনিনি। 





বৃহৎ-শিম্পের 
প্রতিষ্ঠাতবর্গ 
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জন ডি. রকফেলার 


পশ্চিম ইউনোপেব অত্ান্থ মত ধবনের অর্থনীতির তুলনায়, উনবিংশ 
শতান্ধীর শেষ ভাগে যুক্তবাষ্টকে এক অন্তন্নত দেশ বলা যায়। জান্তি তখনও 
ভাবী শিল্পাদি গডে তোল'ব এবং &েশের শ্রমিকদেব প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ 
করাব উপযুক্ত কবে গদে তোলার কাজে বাস্ত। 

যদিও অত্যন্থ আশ্চধজনক ত্রত্ তালে এই সব সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল, 
তবু একটি নতুন মহাদেশে অভিদ্রত শিল্পায়ন কবতে গিয়ে যুক্তবাষ্রকে 
অনেক মূল্য দিতে হয়েছে । যুক্তবাষ্্র নতুন ধবনেব ফলাকৌশলের ব্যবহার 
নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে, তা" মাঝে মাঝে অরুতকাদ হয়েছে, আবাব মাঝে মাঝে 
অবাঞ্ছদীয় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কবেছে। এব রপায়নে “আমেরিকান 
শ্িপ্রেব কেন্দ্রবিন্দু-সকলের জন্য সমান স্মযোগ--তা অতি বড আঘাত 
'পেয়েছে। এছাডা, জাতিব অর্থনীতি ব্যক্তির নিজেব স্বার্থ উন্নয়নের প্রচেষ্টার 
মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হবে, অষ্টাদশ শতাবীব এই ধাবণাও একেবারে পাল্টে গেল । 

নতুন সমাজে নতুন ধবনেব ক্ষমতার আবির্ভাবে এই সব আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হল। দেশের শিল্পোন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে বড বড শিল্প ও অর্থলগ্লী প্রতিষ্ঠান" 
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শমূহের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল । একট] নতুন ধরনের, সামাজিক 
এবং আর্থনীতিক নায়কত্ব গড়ে উঠল, সাক্ষলামপ্তিত উদ্ভোক্তা এবং যৌথ 
কারবারের অধাক্ষবৃন্দ ধারে ধীরে চিরাচবিত ভাবে যে-সব জমিদার এবং 
ব্যবসামী সম্প্রদায় এতদিন গ্রন্ত্ব করছিলেন তাদের অপসারিত করল। 
গৃহযুদ্ধের অবসানে উভয় রাজনৈতিক দূলেই এই সব নতুন শক্তিশালী মাস্থষের 
প্রভাব ক্রমবর্ধমান ভাবে অন্হৃত হল। 

দেশ যতই শিল্পোন্নতিব পথে এগোতে থাকে, ততই দেশের শিল্পসমূহ, 
বড় বড় শিল্প-সংস্থা ও অর্থলঙ্্ী গ্রতিষ্ঠানেব নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে । ১৮৬০ 
ধীষ্টাব্দে কয়েকটি রেলপথ ব্যতীত অধিকাংশ কারবাব ব্যক্তি বা অংশীদারী 
'মালিকানা ভিত্তিতে পরিচালিত হত। কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে একটি 
তালিকানুসাবে অন্্যন ৫১,৩০০টি ব্যবসা সংহত হয়ে ৩১৮টি শিক্প-প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হল। এই সব ব্যবসাব মূলধন ছিল সাতশ কোটি ডলারেরও 
বেশী। এই সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান জাতির উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা চল্লিশ 
ভাগেরও বেশী নিয়ন্ত্রণ করতেন। ৯২টি বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৮টি, 
যুক্তরাষ্ট্রের শিক্প-সংস্থাধ প্রায় শতকব। ৫* ভাগ নিয়ন্ত্রর করতেন। 

গৃহ্যুদ্ধের পর বৃহ্দায়তন ব্যবসা প্রতিটি দশকে অধিকতব গুরুত্ব লাভ 
করতে লাগল । ১৮৭০-এর দশকে উৎপাদক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগ্তলির সংখ্য। প্রায় 
অপরিবতিত থেকে যায়, কিন্তু এই মব ব্যবসার লম্ীরুত মূলধন শতকর! 
৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের শিল্পজাত ভ্রব্যাদির মূল্য শতকর! ৫৮ ভাগ 
বর্ধিত হয়। ১৮৫০ থেকে ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত উৎপাদক ব্যবসা -প্রতিষ্ঠানে 
কর্মচারীর গড়পড়তা সংখ্য প্রায় তিন গুণে পৌছোয়, আব সেই সঙ্গে উংপাঁদক 
ব্যবলাগুলিতে লঙ্লীক্কত মূলধনের পরিমাণ সতের গুণ বর্ধিত হয়। 

বিশেষ বিশেষ শিল্পে উন্নয়নেব ধাবা সাধাবণ সম্প্রসাবশেব পথ অনুসরণ কবেই 
চলেছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টান্ধেব পবব্তী ছুই দশকে লৌহ এবং ইস্পাত কাবখানার 
সংখা! ৮০৮ থেকে হাস পেয়ে ৭১৯-এ পৌছোল এবং প্রতিটি লৌহ এবং 
ইন্পাত ব্যবসায়ে গড়পড়তা লশমীকৃত মূলধন ১৪৯০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে, 
৫৭৫,৮৫* ডলারে পৌছোয়। এই একই কালে যে-সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কৃষি 
সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত, তাদের সংখ্য। হাস পেয়ে এক-তৃতীয়াংশে 
দাড়াল। ইতিমধ্যে ব্যবনা-প্রতিষ্ঠানপ্রতি লমীরুত মুলধনেব পরিমাণ গড়ে 
চৌদ্দ গুণেরও বেশী বধিত হল। 
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কারিগরি যন্তৃশিল্লের উদ্ভাবনী বৃহত্তর আর্থনীতিক সংস্থার অস্থাদয়ে গ্রেরণার 
সঞ্চার করেছে। যদিও যন্ত্রীকরণের অর্থ ছিল অধিক খরচ, তবু যৌথ-মৃলধনী 
কারবার গড়ে তুলে এবং শেয়ার তিক্তি করে প্রয়োজনীয় মূলধন আর্ট 
করা সম্ভব হল। একবার স্থাপিত হওয়ার পর মন্ত্র, শিল্পের উৎপাদন-ক্ম্তা 
প্রচণ্ড ভাবে বাড়িয়ে দিল এবং একক প্রতি উংপাদন-বায় হান করল। 
এই ভাবে যন্ত্র দেশের শিকল্প-সম্পদ বহু গণ বৃদ্ধি করল। দৃরবৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তাবৃদ্দ 
তাদের প্রতিযোগীদের হয় কিনে নিতে নয় ত' তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ায় 
জন্য উন্মুখ হলেন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় । কারণ তারা দেখলেন, 
শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাওযাব সঙ্গে সঙ্গে এককপ্রতি উৎপাদন-বায় কমে 
'আসে। 

বাজার এই ব্ছরগুলিতে মাঝে মাঝে প্রসারিত হয়েছে ধারাবাহিক 
“তেজী' হাওয়ার স্থযোগে। প্রতিটি নতুন 'তেজী” হাওয়া দ্রব্যাদির জন্য 
নতুন করে চাহিদ! বৃদ্ধি করায়, ব্যবসায়ীর! খরিন্দার আকুষ্ট করার জঙ্য 
কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে । এর ফলে, অবাধ বাণিজ্য-প্রচেষ্টা 
জননাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গতিতে সম্প্রসাবিত হওয়ায়, বাজার মাঝে 
মাঝে ভারসাম্য হাবিয়েছে। এই ভাবে 'মাধুনিক বাবসা-চক্রের উদ্ভব হয়েছে । 
সমৃদ্ধির কালগুলিকে অন্রসবণ করেছে আর্থনীতিক মন্দার যুগ। উনবিং 
শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধে এই জাতীয় চারটি সংকটকাল দেখা দিয়েছে £ ১৮৫৭ 
থেকে ১৮৬২ গ্রীষ্টাকের মধ্যে, ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টান্ধের মধো, ১৮৮৩ 
থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্ের মধ্যে এবং সবশেষে ১৮৯৩ থেকে ১০৯৭ খ্রীষ্টাবের 
মধ্যে । 

এই সব সংকটের কালে, যন্ত্রীকরণের ফলে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থির ব্যয় 
€ 86৫ ০95) অত্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে, তাদের মধ্যে তিক্ত এবং অনমনীয় 
প্রতিযোগিতার স্ষ্টি হয়। অন্ববিধ অনেক কারণ গভীর এবং আত্ম-হননকারী' 
মূল্য প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে তুলল। জাতীয় রেলপথ-স*্ার 
দ্রসার আঞ্চলিক একচেটিয়া কারবার চূর্ণ করে দিল। যেবিশ্বব্যাপী পণ্যমূল্য 
ভাস ১৮৬০-এর দশকের মধ্যভাগে এবং ১৮৯০-এর দশকের শেষ ভাগে দেখা 
দিয়েছিল, তা” অর্থ সরবরাহের সংকোচনে সহায়তা করল। পরিশেষে জাতীয় 
অর্থের অসচ্ছল সরবরাহ ব্যবসা-চক্রের পাশবিক বাস্তবতাকে অনেক বেশী 
প্রকট করে তূলল। 
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গ্রাতিযৌগিতার এই জঙ্গলে অক্ষম এবং অর্থসম্পদে দুর্বল বাণিজ্যিক 
উচ্চোক্তা অতি দ্রুত পথের ধারে পড়ে রইল | যারা শেষ পর্যন্ত মাথা তুলে 
রইল তারা আত্মনিয়ন্ত্রর এবং স্থায়িত্বরে কৌশল নন্ধান করতে লাগল। 
মূলত; আত্মরক্ষার একট] তাড়নায় তারা বাজার নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জনে 
তৎপর হয়ে উঠল। তারা বিভিন্ন ধরনের সংযুক্তির মধ্যে এই শক্তির সন্ধান 
পেল। এই পম্থাকে জন ডি রকফেলার “সম্পূর্ণ আধুনিক আর্থনীতিক 
ব্যবস্থাপনার স্ুত্রপাত” বলে বর্ণনা করেছেন । 

এই সব সংযুক্তি বা “কম্বিনেশন” সুচনায়, ভিদ্রলোকের চুক্তি, উৎপাদক 
মজ্ঘ' প্রভৃতির মত কতকগুলি সাধারণ চুক্তিমাত্র ছিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
রেলপথগ্লি বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিল। অনেক বেলপথ “প্রতিযোগীদের” সঙ্গে 
একযোগে ভাডার হার প্রস্তুত কবেন এবং প্রতিটি রেলপথ স্থির করেন যে 
এই ভাবে নির্দিষ্ট হারকে হাঁস কর। হবে না। সংশ্লিষ্ট পরিবহন কোম্পানীগুলির 
আধিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কতকগুলি রেলপথ তাঁদের আয় একটি যৌথ 
তহবিলে জম। রাখতে শুরু করে। কাজেই পরিবহন কোম্পানীগুলি তাদের 
যৌথ সঙ্ঘ কক নির্দিষ্ট ভাডার হার অক্ষপ্ন রাখতে প্রেরণা পায় । 

জাহাজের দড়াদডি প্রস্থতকাবকবাই বেলপথ চুক্তির বহিভূতি প্রথম গোষ্ঠী 
ধারা শিল্পকে স্থায়িত্ব দান কবার জন্য চুক্তি করেন। এই জোট বিভিন্ন 
প্রতিষ্টানের মধ্যে ব্যবসাৰব অংশ ভাগ করে দেয়। বাড়তি বিক্রয়কে 
জরিমান। করা হয় এবং সেই জরিমানাব অর্থ, ধারা নিদিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কম 
বিক্রয় করেছেন তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। “মিসিগান সণ্ট পুল” বা 
মিসিগান লবণ জোট ছিল অঞ্চলব্যাগী এক বৃহৎ উৎপাদক সমিতি যারা 
উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মাংস চালানকারী, ঢালাই এবং লোহার নল 
(কাষ্ট-আয়রন পাইপ) এবং তারের পেরেক (ওয়ার নেইলদ্‌) নির্মাতার 
নিজেদেব মধ্যে বিক্রয় অঞ্চল নির্ধারণ করে বণ্টন করলেন। 

কিন্ত যখন চাহিদ1 হাস পেল তখন আর এই সব মৌখিক চুক্তির 
বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা গেল না। তাই অধিকতর শক্তিশালী এবং বাধ্যতা- 
মূলক সংযুক্তি পদ্ধতির সন্ধান কব] হল। এই পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল 
যখন আমেরিকার ইতিহাসের প্রথমতম সত্যিকারের ট্রাষ্ট বা অছি-ব্যবস্থাঁ 
গড়ে উঠল। জন ডি. রকফেলারের অধিনায়কত্বে ৭ ষ্টাগার্ড অয্নেল কোম্পানী” 
অনেকগুলি তৈল-উৎপাদকের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নায়কত্ব করেছেন গৃহযুদ্ধের 
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পরবর্তাকালীন বেশ কয়েক বছর। রকফেলারের চতুর নির্দেশনায়, এই 
যৌধ প্রতিষ্ঠান ভাড়ার হার বহুল পরিমাণে হাস করে ফেলতে পেরেছিলেন । 
তা'্ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান নিজেদের পিপা-প্রস্ততকারী কারখানা নির্মাণ কয়ে 
এবং পাইপলাইন মারফৎ তৈল-সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রচুর টাকা লগ্মী করতে 
শুর করে । কোনো না কোনো! ভাবে ধারা দ্বাতন্ত্র বজায় বেখে চলছিলেন 
তারা হয় নিম্পেষিত নয় ষ্রাগ্ার্ড অয়েলের শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। এর ফলে, ষ্্যাগ্তার্ড অয়েল প্ররুতপক্ষে অবিলম্বে পাইপলাইন 
মারফৎ তৈল সরবরাহের সমন্ত ব্যবস্থাই এবং সমগ্র দেশের পরিশোধন 
ক্ষমতার ৯০ ভাগেরও বেশী নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল । 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি ট্রাষ্ট বা অছি হিসাবে সংগঠিত 
হল-.আর এই প্রতিষ্ঠানের যে ন'জন অছির হাতে সংস্থাগুলির অধিকসংখ্যক 
শেয়ার সংহত ছিল, সামশ্রিক নিয়ন্ত্ভাব ছিল তাদের হাতে। পরবর্তী বছরের 
মধ্যে ট্রাষ্ট কথাটির অর্থ দ্াডাল, কোনো একটি প্রন্তিটানের হাতে কোন 
বিশেষ শিল্পের নিয়ন্ত্রণভার অনেকট? জম] হওয়1। 

্্যাপ্তার্ড অয়েল ট্রাষ্টেব এই সাফল্য তুলাবীক্ত তৈল উৎপাদক, চিনি- 
পরিশোধক এবং অন্যান্য ব্যবসা-সংস্তাকে অনুপ যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠনে 
অন্ুপ্রেবণা দান করেছে। এই সব ট্রাষ্টের অধিকাংশ এমনই বিশাল শক্তির 
অধিকারী হয়েছিলেন যা আগেকার প্রাচীন গলা-কাট। প্রতিযোগিতার কালে 
কোনে! একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নিউ ইয়র্কের 
একজন জজ “সুগার ট্রাষ্ট সম্পর্কে লিখেছিলেন £ “এব। প্রতিটি পরিশোধনাগার 
স্বেচ্ছায় বন্ধ কবতে পারে..'অন্যদিকে খুলতেও পাবে, কচ! মাল ক্রয় সীমিত 
করছ্দে পাবে, পরিশ্রুত চিনির উৎপাদন ককত্রিম পঙ্কায় সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, 
সাধারণের অর্থে সহযোগী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মূলা বৃদ্ধি 
করতে পারে, এবং কোনো মূর্থ প্রতি্দ্দীকে ধ্বংস করে নিঃস্ব করার উদ্দেশ্টে 
প্রয়োজনবোধে পণামূল্য হাস কবতে পাবে 1” 

"* একথা বল! নিশ্্রযোজন যে, এই ধরনের ব্যবসা-গ্রচে্তাব সমালোচকের 
সংখ্যা বিপুল হারে বর্ধিত হতে লাগল। কিন্তু নতুন ভাবধারা এবং সেই 
সঙ্গে নতুন শক্তির উৎস আমেরিকান সমাঙ্গকে প্রভাবিত করতে লাগল । 
জড়বাদ ও ভাববাদের সংমিশ্রণ এবং তার সঙ্গে “বৈজ্ঞানিক নিয়তিবাদ” 
(5016171180 ৫666117710151) ) স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে অধিকাংশ ব্যবসায়ীকে আশন্ত 
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করল যে, 'আত্ম-্থার্থ এবং 'জনন্বার্থের মধ্যে কোনো বিদ্বোধ নেই। তীয় 
অঙ্গভব করলেন যে, সরকারের 1815562 [811৫ বা অবাঁধব্যবসাঁদীতি শুধু ষে 
“ন্যায়সঙ্গত? তা” নয় বরং সভ্যতা! ও অগ্রগতির জন্য গ্রয়োজনীয়। 

ছুঃখবাদী এপদী অর্থনীতিবিদদের মতবাদ এবং ভাবউইন প্রকল্পিত 
“ক্বাভাবিক নির্বাচন” (17810121 5616০01017) এবং “যৌগ্যতমের জয়ের 
(50151%81 01106 61650) নীতি প্রভৃতি থেকে এই মতবাদের সমর্থন 
পাওয়া গেল। সামাজিক ডাবউইনবাদীগণ ডাবউইনের বিবর্তন তবকে 
-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে আরোপ কবতে কালবিলম্ব করলেন না । একজন সমালোচক 
যখন শিল্পায়নের সামাজিক ব্যয়ের কথা উল্লেখ কবলেন, তখন তীঁফে জবাবে 
বলা হল, “আমরা বিবর্তনের জন্যা শুধু অপেক্ষা কবতে পারি। ৪০*5 
কিংবা ৫০০০ বছরেব মধো বিবর্তন হয়ত মানুষকে এই অবস্থা থেকে 
উদ্ধার করবে ।” 

শতাব্ধীর শেষ পাদে, আর্থনীতিক ক্রমবিকাশের একটা নতুন ধারা হল,” 
শিল্পগত ধনতান্ধ্িকতা থেকে অর্থগত ধনতন্ত্রেব দ্রকে ধীরে ধীবে পট 
পরিবর্তন; তখন ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কাব মহাজনবৃন্দ সাধাবণ ব্যবসাগত 
কর্মকাণ্ডে বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। লঙ্রীকারক 
বাক্কাব, লর্মীকারক এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক মুখ্য সংযোগসেতু 
হয়ে দীডাল। শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যয় যত আকাশচুম্বী হতে লাগল এবং 
ন্ত্রীকরণের যত অগ্রগতি হল শিল্পপতিগণ ততই গভীর ভাবে লশ্লীকাবক 
ব্যাক্কাবের উপর অধিক পরিমাণে মূলধনের জন্য নির্ভবশীল হয়ে উঠতে 
লাগলেন। কিন্তু এই মূলধন ততক্ষণ হাতে আসত না যতক্ষণ না বাক্কার 
স্বয়ং আশ্বস্ত হতে পারতেন যে, তাব মক্কেলের হাতে মূলধন নিরাপদ হবে। 
এই ভাবে তিনি কোনে। কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে পুনগঠিত করতে পারতেন 
এবং প্রায় তার নিয়ন্ত্রণভারও গ্রহণ কবতেন। 

১৮৯০-এর দশকের মন্দার কালে এবং তার পরে যন্ত্রশিল্লে মীর হার কমে 
আসে এবং লম্নীকারক মহাজন “অব্যবহৃত” (1416) মূলধনের উৎস থেকে 
তাদের পাওনা মিটিয়ে নিতে লাগলেন । “বিলয়ন” (15618: ) আন্দোলনের 
এক নতুন প্রেরণা পাওয়া গেল। প্ররুতপক্ষে, এই পুনর্গঠন গ্রচুর পরিমাণে 
"সংস্থাপকেব মুনীফাঁ” (91091101675 01910) আদায়ের একটা পন্থা হয়ে 


ডাল । 
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অনেক সময় অবশ্য লক্মীকারক ব্যাঙ্কার কোনে। বিশেষ শিল্পে “স্থির” 
€518911115 ) আনার চেষ্টা করেছেন। আমেরিকান টোটেম দণ্ডে (টৌটেম 
স্" পূর্বপুরুষগণের স্মরণচি্ু্ঘবপ জন্ত ব! বৃক্ষার্দি, অনেকটা বাংলাদেশে প্রচলিত 
বৃষকার্টেব মত ) একদা যেমন শিল্পপতিবা চাষীদেব স্থানচযত করে সমাজের 
সর্ধোগ্চ স্তবে উঠেছিলেন, তেমনই পুঁজিপতি (97910161), শি্পতিকে তাঁব 
নিজেব বাহুল্য থেকে ত্রাণ করতে গিদে অস্থাধীভাবে শিল্প-উদ্যোক্তাকে 
€ 11001501191 17060167601) স্বানচাত কনল। 

এই নব প্রঁজিগত ধনতান্ত্রিকতাব অণন্য প্রতীক ছিলেন জন শীষেবপণ্ট 
মর্গান। বিশ্মযকর সাফলোব সঙ্গে পৃরাঞ্চলের মুখা বেলপথ-সংস্থসমহকে 
তিনি দুঢ়তব পুছিগত ভিত্তিতে প্রতিঠিত কবে স্থিতিশীল কধে তোলেন । 
তাবপব তিনি ইম্পাত এব* অন্যান্য শিল্পেব ক্ষেত্রে অনুপ প্রক্রিয়া প্রযে।গ 
কবতে অগ্রলব হলেন। প্রাজিজগতে ভিনি এমন এক শক্কি হয়ে উঠলেন 
যা এই দেশ এব আগে কখনও জানেনি, এব পবেণ নয । 

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে “দি হাউস অব মান বা মর্গান সম্প্রদাম ইউনাইটেড ছেটস 
স্টীল কর্পোবেশন গঠনে বাবস্ক। কবলেন। ইউ, এম. ই্রীল ৮৭০টি বিভিন্ন 
ব্যবসাব সমবায়ে গঠিত এক অতিকায় “শলগত একক স"স্কায (00210106 ) 
পবিণত হল । পেট। লোহা, কোক কবল। এবং ইম্পাছের বেলে উত্পাদনের 
অর্ধেক ১ গৃহনির্াণোপধোগী ইম্পাতেব অর্দেকেবও বেশী, আব প্রা সমগ্র 
কাট1 ভাব, তাবেব পেবেক, টিন প্লেট এবং ইম্পাতেধ টিউব এই সংস্থ। উৎপন্ন 
কবতেন। নতুন যৌথ সনস্থবি (০0103186097 ) শী পবাধে আধিপত্য 
কবেন মর্গান সম্প্রদায় । মগ্গীনবা যখন বিশাল ইম্পাত মহাজন এন্ড 
কার্নেগীকে এই নিন কাববাবেব তাব শেঘাবেন দাম হিসাবে প্রায় ৫০ কোটি 
ডলাব দিলেন তখন সেই হস্থান্ব শিল্পগত উদ্যোক্তাব ওপর পুঁজিপতি 
মহাজনের বিজয ঘোষণা! কবল । 

(বিংশ শতান্দীর সুচনাব মধোই শিল্প-সপস্তাসমূহেব আম্মরক্ষার উপায় 
'অক্সুসম্ধান সমগ্র আর্থনীতিক কাঠামোর আরুতি পরিবন্িিত কবেছিল ৷ উনবি“শ 
শতাব্দীর প্রতিযোগিতাভিত্বিক প্যাটার্ণ এবং “খোলা বাজারকে (66 
1121161) নতুন আঁকাবে গছা হল নতুন শিল্পগত এবং পু'জিগত শক্কির 
প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য । যদিও এই শক্তির অপব্যয় 
এবং আমেরিকান আর্থনীতিক জীবনে তজ্জনিত সষ্ট অসামোর ফলে একটা 


লী ১৯৭ 


ধিক্কার ও প্রতিবাদের ঢেউ উঠল, তথাপি আমেরিকা উপভোগ করতে লাগল 
নতুন সম্পদ যা ছিল নতুন ব্যবস্থার স্বপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি এবং তার ফলশ্রুতি। 

কিন্ত শুধুমাত্র নতুন সম্পদ গড়ে তুলছিল বলেই এই নতুন শক্তিগুলি 
অপ্রতিহত রইল না। এই সব শক্তি যেমন বর্ধিত হতে লাগল তেমন খীবে 
ধারে অনেক আইনও পাশ হল তাদেক সংকুচিত কবার উদ্দেশ্তে। ধীরে 
কিম্ব নিশ্চিত গতিতে, গণতম্থ যে সকলের জন্য সমান স্থযোগেব সংরক্ষণের 
জানীয আদশ সিদ করান জন্য সংগাবমূলক ব্যবস্বাবলী অবলম্বনে সক্ষম তা» 
প্রমাণিত হল। 


১১৮ 


স্কারের যুগ 


আর্থনীতিক এঁকিহাসিক রস রবার্টসন লিখেছেন £ “১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পযন্থ 
আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল “অবাধ ব্যবসা'র অথনীতিতে 
আধিপত্যের ভয়মুক্ত হয়ে বাস করা, এই অর্থনীতি হয়ে উঠেছিল আডাম 
শ্মিখ যা কল্পন! করেছিলেন অনেকটা সেই রকম | এই অর্থনীতিতে কয়েকটি 
অত্যাবশ্টকীর ব্যবস্থা চালু রাখার জন্ সবকাব বাইরের শরু এবং 
ঘরের দুরুত্তিদের হাত থেকে জনলাপাবণকে বক্ষা করা চ্ভাড। আব কিছু 
করেন না "১৮৯ 

১৮৭০ খ্রীষ্টা্দের পর সবকারের ভমিক। সম্পরকে এই আশাবাদী মনোভকঙ্গী 
কিন্ত আব গ্রহণযোগ্য বইল না। ব্যবসায়িক প্রত্তি্ঠানের ক্রমবর্ূমান ক্ষমতায়? 
গণতন্ব যে “অবাধ বাবসা" অর্থনীতিব বাধাহীন প্রযোগে সঅবোতম ভার 
রক্ষিত হয, 'এই ধাবণা জাতির মন থেকে মুছে যেতে লাণন। 

১৯০০ গ্রীগ্তান্সের পূর্ববশী ছুই কিবা তিন পরখক সম্পর্কে ম্ববা করতে 
গিয়ে মারেকজন অর্থনীতি-বিষণক এঁতিহাসিক মার্দ স্রলিভান মাকিন জনগণের 
মনোভঙ্গী নিম্লিখিত ভাবে ব্যক্ত করেন ঃ 

“সাধারণ আমেরিকান মন করতে লাগলো যে” তাকে এমন এক বন্দর 
ওপর ফেলা হয়েছে যা সে চোঁখে দেখতে পায় না কিংবা আঙুল দিয়ে ম্পশ 

রতে পারে নাঃ কে যেন ভার ওপর চডে' বমে আছে "* অম্পঞ ভাবে 
সে অনুভব করে যে তার কর্মের স্বাধীনতা, তার ঘ! খসী করার শযোগ আজ 
বিপর্যস্ত...এই' অদৃশ্য শত্রকে সে ব্যক্কিম্বরূপে দেখছে চায। এই অনুস্য শতকে 
সে বলে “অদৃশ্ট সরকার”, “পুঁজিপতি, গোল্ড বাগস্। বা সোনার ছারপোকা, 
€য়াল স্্াট? ব1 শেয়ার বাছার, ট্রাষ্ট বা অছি-গোষ্ঠী | + 

। জঅংস্কার আন্দৌলনের সময় ও স্থানে ১৮৭০-১৯১৭ শ্বীষ্টান্স পর্যন্ত পার্থকা 
ঘটেছে, আর বহু বিভি্ন গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করেছে এই আন্দোলন । 


% হিপ্টি অব দি আমেরিকান ইকনখি £ নিউ ইয়র্ক | হারকো্ট ত্রেস, ১৯৫৫ 
মা] আওয়ার টাইমস £ দি ইউনাইটেড টরেটম্‌ ১৯৬৯-১৯২ব, দ্বিতীয় থঙ। নিউ ইক £ 
চার্লন্‌ ক্ক্রিবনার্স সন্স, ১৯২৭ 


গৃহযুদ্ধোর কালে সামান্যসংখ্যক কিন্ধ সরব আমেরিকান সমাজতন্ত্রের দিকে 
ঝুঁকেছিলেন। ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার অধিকাংশ সমালোচক কিন্তু “খোল! 
বাজারে”র ভঙ্গী, আর ব্যক্তিগত সম্পদ এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের গ্রহণ 
করে নিয়েছিলেন। তারা প্রধানত; অতাধিক একচেটিয়! শক্তিকে সীমিত 
করতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন আয়বন্টনের নীতির পরিবর্তন । 
নিযস্ত্রণকারী সংস্থা হিসাষে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী কর। এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির 
বিশরদ্ধিকরণও ভীদের কাজ ছিল। 

এই সব সংক্কারকদেব লক্ষযবপ্থর মধ্যে ফিন্কু বিরাট পার্থক্য ছিল। 
১৮৮০-র দশকে কিছসংখাক ধনী এবং চিন্তাশীল অভিজাত শ্রেণীর মানুষ 
জনজীবনের মধ্যে অসদাচাধ এবং জড়বাদী মনোবুত্তিকে “চ্যালেঞ্ জানানোর 
মুখ্য উদ্দেশ্ট নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। এমন কি, তান্ও আগে 
কুষিজীবী, ছোট বাবসায়ী সম্প্রদায় এব" বৃহৎ বাণিজ্যিক জাহাজীগোঠী 
রেলপথের দুরধর্ম ভাঙার হার নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে একট নিয়ন্ত্রক আইনে 
জন্য আন্দোলন করেছেন; যার ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ইনটারষ্টেট কমার্স 
এাক্ট বা আন্রাজা বাণিক্গ্য আইন বিধিবদ্ধ হল। বাবসা নিযস্ত্রণেব এই 
প্রাথমিক আইনান্চসারে “বিবেট? ব| ছাড, পুল বা উৎপাদক সঙ্ঘ এবৎ 
কযেকটি রেলপথের ভাড়ার হার সম্পফিত তারতম্য নিষিদ্ধিকরণ করা হল। 
এই আইনের ধারান্সসারে আম্তরাজা ভাড়ার হার "ন্যায়সঙ্গত এবং নাধা” হওয়? 
প্রয়োজন, যদিও এই আইন প্রয়োজনীয় নিরিখ প্রবর্তনে এবং ব্যবসা নিষামক 
স্ব হিসাবে আন্তরাজ্য বাণিজ্য কমিশন প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি । 

ঠিক সেই সময়েই, ছোটখাটে। বাবপায়ী, চাষী এবং মন্ত্ববদের চাপে আরও 
কিছু একচেটিয়া কারবারবিরোধী আইন বিধিবদ্ধ করা হল। কয়েকটি 
রাজ্য, বিশেষতঃ দক্ষিণ এবং পশ্চিমে, কিছু কিছু 'ট্রাষ্টবিরোধী আইন 
পাশ করিয়ে নিলেন। এই সব আইনে একচেটিয়া! কারবার এব" ব্যবসার 
উপর বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে, “কমন ল” বা সাধারণ আইনের 
আদশের উপর জোর দেওয়া হল। ১৮৯৮ গ্রীষ্টাকে কংগ্রেস “সেরম্যান 
আ্যাটিট্রাষ্ট এযাক্ট” পাশ করে নিলেন। "প্রতিটি কনট্রাক্ট, ট্রাষ্ট বা অন্ত যে 
কোনো আকারের বাণিজ্য-জোট, কিংব। বিভিন্ন রীজোর মধ্যে কিংবা কোনো 
বৈদেশিক রাষ্্ের সঙ্গে ব্যবসা বা বাণিজ্যের সংকোচনকারী কোনো ষড়মন্ত 
এই আইন দ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হল।” প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি 


১২৩ 


গ্রতিদ্্িত করার উদ্দেশ্তে একচেটিয়া কারবারের বিকুক্ষে কোনো মরকাবেব 
বিরোধিতার এই সর্বপ্রথম দ্টান্ত। এই কাবণে, সেরয্যান আ্যাটিট্রাই্ই খাট 
আমেরিকার আর্থনীতিক ইতিহাসে এক বিশিষ্ট পথচিনহ্ন। 

গোড়ার যুগে ইন্টারষ্টেট কমার্স এাক্ট কিংবা সেবম্যান আাটিট্রাঙ্ একট 
কোনটাই খুব বেশী কাধকর প্রমাণিত হয় নি। তার কারণ, আইনগুলি 
অত্তিশয় শিথিল ভাবে প্রণয়ন কর! হয়। আর একটি কারণ, বিচাব বিভাগের 
রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী আইনগুলিকে অনেকটা! নবম কবে দিয়েছিল। ১৮৮৭ 
থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে যে ষোলটি মামল। স্বপ্রীম /কার্টে পৌছেছিল 
তাব মধ্যে পনেবটি ক্ষেত্রে আদালত কমিশনের বিরুদ্ধে বায দান করেন। 
অধিকন্ত, ১৮৯০ থেকে ১৯০১-এব মধ্যে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট ব| বিচার বিভাগ 
মাত্র আঠারোটি আটিত্রা্ই মামলা কছু কবেন। ভাব মধো বারটি হল ট্রেড 
ইউনিননের বিকদ্ধে। 

এব পপর, সেব্ম্যান এাক্টেব কাযকারত। অনেকখাশি হাল পেয়েছিল 
কয়েকটি রাজা সরকার প্রণীত আঞ্চলিক আইনেব জন্য । এই সব আইনান্গসাবে 
কর্পোবেশন বিশেষ আইনগত অনুমতি ব্যতিবেকে অন্ত কপোরেশনের শেয়ারে 
অধিকারী হতে পাবতেন। যখন কোনো কর্পোবেশন অন্য কোনো 
কর্পোরেশনের মথেষ্ট পাঁরমাণ শেয়ারের অধিকাব) হযে এই শেষোক্ত 
করপোরেশনের কাজকর্ম শিষবপ্ণ কনত তখন এই কপৌরেশনকে “হোলডিং 
কোম্পানী” বলা হত । মর্গান কোম্পানী ছিল গ্রক তপক্ষে এই জাতীয় অনেকগুলি 
হোলডিং কোম্পানীর হোলডিং কোম্পানী । এই কোম্পানী এই ধর়নেব 
একচেটিয়া শক্তির এক বিশেষ দৃষ্টান্ত । বিশেষ গ্ররুত্পূর্ণ কয়েকটি “বিলয়ন' 
(1761861) এই পঞ্থায় কাধকরী হযেছিল, বিশেষত; ১৮৯৬-৯৬ স্্ীষ্ঠাকের 
মন্পার কালের পর | 

১৮৯৩ শ্রীন্বীব্ধে 'আতংকেব বছরে ব্যবসা-বাণিজোর অত্যধিক ক্ষমতাকে 
নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেস্তে আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠল। সেই বছব 
থেকে শুরু কবে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারভ্ভিক কাল পস্ত অবাধ ব্যাৰসা-শীতি 
কঠোর ভাবে সমালোচিত, পরীক্ষিত ও নিয়গ্ত্রিত হয়েছে। দেখা গেছে, 
বাণিজ্যিক অন্প্রদদায়ের লোকেরা নিজেরাই আম্ম-আরোপিত নিয়ম কটি করে 
এবং নালা ধরনের সমবায় গঠন করে অবাধ বাণিষ্বের বাজার সংযত করে 
রাখার ছেস্তা করেছে। 
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পণুযুলিষ্ট আন্দোলন রাজনীতি এবং সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন দ্বারা! 
যে কি পাওয়া সম্ভব তার একট! দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে । ব্যবসায়ে আত্ম- 
নিঘন্্রণের নীতিকে উপহাস করে পপুযুলিজম ১৮৯০ দশকের মন্দার বাজারে 
সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। পপুযুলিষ্টরা ব্যবসায়ে সরকারি হস্তক্ষেপ ও 
নিয়ন্ত্রণেব জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। প্রশস্ততর ধনবণ্টনের নীতির দ্বাবী 
জানিয়ে তার! সরকার-পৌষিত খণের জম্ভ আবেদন জানালেন। তাছাড়া, 
্বচ্ছল অর্থ সরবরাহ, ক্রমিক হারে আযকর, দিনে আট ঘন্টা মজুরী, গোপন 
ব্যালট ইত্যাদির জন্য এবং বেলপথ ও অন্থান্ত স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসায়কে 
সবকারি মালিকানায় নিয়ে আপার জন্য তার] দাবী জানালেন । 

পপুলিজমেব অন্যতম অগ্রী প্রবক্তা ছিলেন নেত্রীস্কার অধিবাসী 
উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান । ১৮৯৬ গ্রীষ্টান্ধেব প্রেসিভেপ্ট পদের জন্য ইনি 
ডেমোক্রাটিক দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন । সেই বছর “চীপ মনি” বা 
সম্তাদরের টাকার নতি নিয়ে ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে বিভেদ জেগেছিল। 
মনোনয়ন সম্মেলনে ব্রায়ান ন্বর্ণমুদ্রাব পবিপূলক হিসাবে রৌপ্যমানের প্রবর্তনের 
স্বপক্ষে বলেন, তিনি মনগ্র বিষয়টিকে ধনী এব* দরিদ্র মজুরশ্রেণীর মধ্যে 
স"গ্রাম বলে চিত্রায়িত কবেন। এই সম্মেলনে তিনি এক আবেগমষী ভাষণে 
সকলকে মাতিয়ে দিলেন, এই ভাষণে তিনি ন্বণ” প্রতিনিখিদের উদ্দেশ করে 
বললেন : “আপনারা মন্ুবদেব ওপর এই কণ্টক-সুকুট জোর করে পরিয়ে 
দিতে পাববেন না । মানব-সমাজকে এই স্বর্ণমগ্ডিত ত্রশে আপনার] বিদ্ধ 
করতে পারবেন না।? 

এই জাতীদ্ব আবেগপুর্ণ বক্তৃতাৰ ফলে শ্রায়ান প্রচণ্ড মম্থন লভ 
কধলেন, বিশেষতঃ পশ্চিম এবং দক্ষিণের ক্ষুদ্র চাষীদের কাছে। কিন্ত 
তীর জনপ্রিয়তা যখেষ্ট প্রসাব লাভ কবেনি, যাব ফলে তিনি প্রেসিডেন্টের 
আসনে নীত হতে পারেন নি। ১৮৯৬ খ্র্টান্বে রিপাবলিকান গ্রাথী উইলিয়াম 
ম্যাকৃকিনলের কাছে ব্রায়ান পরাজিত হওয়ার পর পপুযুলিজম আন্দোলনের 
অনেকখানি শক্তি হাস পেল। 

স্কারের দাবী কিন্তু অবিচল বইল। শতাব্দীর সুচনা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের কাল পযন্ত “প্রোগ্রেসিভ' বা প্রগতিবাদীর1 এই 
দাবী সজীব রাখলেন। প্রোগ্রেমিভদের উৎপত্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
পণুযলিষ্টদের চেয়ে অনেক ভিন্ন। পপ্যুলিজম রুষি-সংক্রান্ত অসন্তোষের সমর্থন 


১৭২ 


পেয়ে হতাশ! এবং বিপর্যয়ের ফলে বৃদ্ধি পায়, গ্রোগ্রেসিতিজমের শিকড ছিল 
প্রধানতঃ নগরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এবং আর্থনীতিক উন্নতি এবং 
সাধারণ সন্দ্ধির কালে তাঁর বিকাশ ঘটে । 

প্রগতিবাদীদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনেব মানুষ । এই আন্দোলন উচ্চ- 
শিক্ষিত রক্ষণশীল, কৃষিজীবী উদারনীতিক এবং পেশাদার রাজনীতিকদের 
আকু্ট করেছিল। প্রধানত:, প্রগতিবাদীর1 অবশ্য ব্যাবসার কেন্দ্রীভূত হয়ে 
পড়া, আগত বাস্থকামীদের সমাজে খাপ খাইয়ে নে ওয়! এবং রাজনৈতিক ছুরনাতি 
ইত্যাদির সমস্তাবলী নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে | 

রাজনৈতিক প্রগতিবাদীরা রাজনৈতিক গণতঙ্ত্রের পুনগ্রতিষ্ঠার কথা এবং 
সরকারি শাসনক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ফিরিয়ে আনার কথ বলতেন । 
ভার। সরকারি পদের জন্য সঙ্গত প্রাথীব প্রত্যক্ষ প্রাথমিক মনোনয়ন এবং 
সেই সঙ্গে গণভোট এ প্রত্যক্ষ (৫1600) গণতন্ত্রের ন্তান্্ কৌশল সমর্থন 
করতেন। 

অন্যান্য প্রগতিবাদীবা একট! “প্রেসার গুপ' ধা চাপ দেওয়ার গোটা হয়ে 
উঠেছিলেন, যথ! স্যাশনাল চাইন্ড লেবার কমিটি, ন্যাশনাল কনসিউমাবম 
লীগ এবং জেনীরেল ফেডবেশান অব উইমেনস্‌ ক্লাবসূ। এই সব এব, 
এই জাতীয় অন্ঠান্ত সব প্রতিষ্ঠান আন্দোলন শুক করলেন এমন সৰ 
“বাজা আাইনে"ব প্রস্তাব কবে, যাদের দ্বারা নারী ও শিশুদের সংরক্ষণের, 
শ্রমিকদের ক্ষতিপূবণ দেওয়ার, জনন্বাস্থ্য সপ্বক্ষণের এবং এমন কি ন্যুনতম 
বেতন নির্ধারণেবও ব্যবস্থা হল। ১৯০২ থেকে ১৯০৭-এধ মধো ৪৩টি 
অঙ্গবাজা শিশ-শ্রমিক আইন গ্রহণ কবলেন মৃখ্যতঃ এই সব গ্রগতিবাদী গোরা 
দাবীতে । 

অন্যান্য প্রগতিবাদীরাও সন্রান্ত শ্রেণী থেকে এসেছিলেন এবং তার! 
19116556 ০118 বা সন্্ান্থ জনের দায়িতগত এতিহ্বোব প্রতিনিধিত্ব করেছেন । 
এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিলেন সংবেদনশীল ব্যবসায়-নেত!। তীদেব আশম্বা 
“ছিল গুরুতর পরিবর্তনেব । তাই তার মধ্াপস্থী মৃদু ধরনের পরিবর্তনের 
স্বপক্ষে ছিলেন। থিগডোর রুজভেন্ট ছিলেন সন্তান্ত-বংশোদ্ভূত রঙ্গণশীল 
জাতীয়তাবাদী, তিনি এই সম্প্রদায়ের মতামতকে চিন্তান্থগতাবে প্রকাশ 
করেছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন £ “বর্তমান কালের সামাজিক 
অবস্থা আমি মোটেই পছন্দ করি না। অতিধনী মাঙষের অসার; মন্দবৃষ্টি 
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হঠকারিতা, তাদের লোভ এবং ওদ্ধত্য, এবং যে পথে তার। অনায্য ভাবে সমৃদ্ধি 
লাভ করেছে দক্ষ ব্যবহাবজীবির সাহায্যে এবং মাঝে মাঝে বিচারকের 
খিওডোর রুজভেপ্ের প্রগতিবাদের অহরে  ছুর্বলত| এবং দুরদৃষ্তিব অভাবেব 


ছিল একচেটিয়! পুঁজিবাদের বিকদ্ধে ঃ , 
সরকারি নীতি প্রয়োগ । স্বযোগে, আমি তা” অপছন্দ কবি 


এই সব এবং ব্যবসা এব রাঙজ- 
নীতিতে অসদাচাব জনসাধারণের 
মনে একটা অস্বাস্থ্যকর উত্তেজ্ন! এবং 
বিবক্তিব কষ্ট কবেছে। এব আংশিক 
ফল দেখা যায় সমাজবাদী প্রচাবেব 
প্রচণ্ড অগ্রগতিতে 1 

“[২০৪]। 1৫০7১ দলের নেতা 
হিনাবে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্ষের ম্পানিস্‌- 
আমেবিকান যুদ্ধের কালে রুজভে্ট 
একজন জাতীয় নেতা বপে স্বীকৃতি 
লাভ করেন। স্প্যাশিস আধিপত্যের 
বিরুদ্ধে কিউবাঁব সংগ্রাম থেকে এই 
যুদ্ধেব উদ্ভব । কিউবা যদ্ধে করেল 
রুজভেন্ট যে খ্যাতি অর্ডন কবে- 
ছিলেন তার ফলে ম্যাকৃকিনলে যখন 
কর্ণেল থিওডোর কূজভেপ্ট পুননির্বাচনের জন্য প্রাথী হলেন তথন 
রুজভেণ্ট ভাইস-প্রেমিডেণ্ট পদের জন্য বিপাবালকান মনোনয়ন লাভ কবলেন। 
এক বছব পবে ম্যাক্কিনলে নিহত হৃওয়াব পব রুজভেন্ট প্রেসিডেন্ট পদে আসীন 
হলেন। একজন কাজের মানুষ হিসাবে রুজভেপ্টের প্রচণ্ড খ্যাত ছিল। 
'ছুভাষী কিন্তু কঠোব”-এই খ্যাতি তাকে সংস্কারক এবং উচ্চাশক্ষিত 
ব্যবসাধীদেব কাছে জনপ্রিণ কবে তুলেছিল। রুজভেন্ট ছিলেন একজন পাকা 
বাজ্জনৈতিক স্থযোগসন্ধানী । তিনি “উত্তম” এব" “মনা অছি বা ট্রাষ্টেব পার্থক্য 
বুঝতেন, তিনি ছিলেন “নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়াগিধি”ব প্রবক্তা এবং সামাজিক স্তায় 
প্রবর্তনের জন্য সক্রিষ। সেই কালের প্রকাশিত বাঙ্গাচত্রে তাকে একটা 
প্রকাণ্ড লাঠি হাতে বৃহৎ ব্যবসাব অন্তায়েক বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান অবস্থায়, 
অছি বা ট্রাষ্ট নিধনকাবী হিসাবে দেখানো হত। 





১২৪ 


ঘিওডোর রুজতেন্টের শাসনকালে অর্থনীতির নেত্র সরকারের ভূষিক' 
প্রন্তত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেই যুগেব আইনে আত্মনিয়্্রণের ৃষ্িভঙ্গীব 
প্রতি এবং অনিয়ন্ত্রিত আত্ম-স্বার্থের উইলসনের 'নয়া হবাধীনতা' মীভির ছারা 
অন্বেষণে জনগণের ক্রবিধালাভ ঘটে প্রশিযোগিতা। সংরক্ষণে সরকারের তূমিক। 
_ এই ধাবপাব বিরুদ্ধে চ্যালেঞ পরিদর্শকের নয, মধান্থের--এই স্থির হয়। 
জ্াপন করা হয়েছে । নিযস্ত্রণকাবী 
আইনপগ্ুলিকে অধিকতর শক্ষিশালী 
কবা হয়। আন্ববাজ্য বাণিঙ্ঞা 
আইন ব] ইনটাবষ্টেট কমার্স এাক্ট 
কয়েকবার সংশোধিত হষ | 

রুভভেলেব সংস্কারে পতি 
আগ্রহ গ্রেসিডেণ্ট পর্দ থেকে অবসর 
গ্রহণ কবাব পর যেন আবো। 
সোচ্টাব হায় ওঠে। কজভেণেব 
মনোনীত উত্তরাধিকাবী উইপিয়াম এ 
হাওয়ার্ড টাফ্টেব বক্ষণশীল শাসন- ছিড়ে 
ববস্থাব প্রতি ভাব মোহওগ হওযায 
১৯১২-ব জুন মাসে একটি প্রগতিবাদী চি 
প্রোগেসিভ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
সেই দল রুজভেন্টকে প্রেসিডেন্ট 
পদেব জন্য মনোনয়ন দান করেন । 

এর ফলে, টাফ্ট এব" রু্জভেশটেব মধ্যে রিপাবলিকান ভোট ভাগাভাগি 
ইয় এবং ডেমোক্রািক প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে । তাদের প্রার্থী 
ছিলেন উড়ো উইলসন, তিনিও সংস্কারমূলক কর্মন্চীর স্বপক্ষে ছিলেন। 
উইলনন ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্ধে তাব প্রারভ্তিক ভাষণে শ্বদেশবাসীকে বলেন £ “আমরা 
আমাদের শিল্পগত সাফল্যের জন্য গধিত। কিন্ত আমরা আঙ্গ পধস্থ এই 
সাফল্যের মানবিক মূল্য কতখানি দিয়েছি তাঁর সুচিন্তিত হিসাব-নিকাশ 
করিনি।” এই বিবৃতিতে তিনি নিয়া স্বাধীনতা” কর্মন্চচীব কথা বলেন, এই 
কর্মস্থচীর লক্ষ্য ছিল বিশেষ ধরনের স্বযোগ-কুবিধা রদ করা এবং “নিয়ন্ত্রিত 
প্রতিযোগিতী"র একটি পদ্ধতি গঠন কবে তোলা । 


১২৫ 





উড়ো উইলসন 


পরে, তীর কর্মকালে প্রেসিডেন্ট উইলসন কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের 
'যৌক্তিকতার কথা বলেছিলেন । তিনি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, “সরকারকে 
ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আর বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রের (১০৫১ 2০10০) 
প্রথমতম ন্যায়নীতি যে সবলাধারণের জন্য সমান ব্যবস্থা, তা? সম্ভব হবে না, যদি 
না শিল্পগত এব" লমাজগত বিরাট পরিবর্তনের ফলাফলের হাত থেকে নর-নারী 
ও শিশুদের জীবনকে বর্মারৃত কব? যায়...কেননা এই অবস্থাকে পরিবর্তন 
বা নিয়ন্ত্রণ করার বা তার সঙ্গে তাল রেখে চলার ক্ষমতা তাদের নেই ।” 

প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রথম শাসনপবের কাহিনী হল ধারাবাহিক 
সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের কাহিনী। সেরম্যান আ্যাট্টি্রাষ্ট গ্যাক্টের কিছু 
পরিমাণ অসঙ্গতি দূর করার জঙ্য প্রবন্তিত হয় 'কেটন এ্যাক্ট', যা বিশেষ ভাবে 
শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ক্লুষিমূলক সমবাযকে এর আওতা থেকে রেহাই দান 
করে। ১৯১৩-র ফেডরেল রিজাভ এাক্ট একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির 
কাঠামো স্থাপন, বেসরকারি ব্যাঙ্কের ক্ষমতা হাস এবং অর্থ সরবরাহের ওপর 
সরকারি নিযস্ত্রকে দঢতর করে। “আনডারউড ট্যারিফ নামক আমদানি 
শুন্কব্যবস্থা ছিল গৃহযুদ্োত্তর কালের সংপ্রথম উল্লেখযোগ্য নিয়গামী হার । 
অধিকন্ত, এডামসন এাক্ট ধেলকমীদের জন্য দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত 
কবে, আর ফেডরেল ফার্ম লোন এ্যাক্ট কষকদের সন্তা হারে খধণগ্রহণের 
স্থঘোগ দান করে। সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ অবশ্য ১৯১৪ খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠিত ফেডরেল 
ট্রেড কমিশন যাব দ্বার! সরকারি নিযন্ত্র নীতিকে (0819115 1680151101 ) 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযোগ করা হয়। কমিশনের কর্তব্য ছিল একচেটিয়া 
কাববারেব প্রসার বোধ এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচার নিবোঁধ কবা। 

পরিশেষে, দু'টি সাংবিধানিক সংশোধন গৃহীত হয়, প্রথমটির দ্বারা কংগ্রেসকে 
প্রগতিশীল আযকব নির্ধারণে ক্ষমতা দান কর এবং দ্বিতীয়টির ঘারা পৃথে রাজ্য 
বিধান সভা কর্তৃক নির্বাচিত সেনেটরদেব প্রত্যক্ষ নিধাচনের নীতি গৃহীত হয়। 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে উড্রো৷ উইলসনেব প্রথম পবের কাযকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে 
এটা! বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ আমেরিকান 
জনগণের স্বাধীনতা। সংরক্ষণে এব” অধিকতর হযোগ দীনের ব্যাপারে সাফল্য 
অর্জন করেছে । উইলসনের দ্বিতীয় পর্বের কাধকালে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে 
আন্যান্্বীণ সমন্তার মধ্যে অধিকতর বিজডিত না থেকে বিশ্বের জাতিপুগ্লের 
মধ্যে একটা দায়িত্বপূর্ণ আমন গ্রহণ করল । 


১২১ 


বিশ্ব প্রাণে যুক্তরাষ্ট্র 


১৮৭০ থেকে ১৯১৪, এই সাড়ে চার দশকের মধো পৃথিবীর শাক্তিব 
ভারসাম্যের নাটকীয় পট-পরিবর্তন ঘটে । আধুনিক উপনিবেশের অভ্যুদদয়ে এবং 
আন্তর্জাতিক সামাজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতাৰ ফলে লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, 
আফ্রিকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি আকুষ্ট হ্য়-কাচ। 
মালের উৎস হিসাবে এবং সস্তা কারখানাজীত জিন্ষিপত্রের তৈরী বাজার রূপে। 
এই সব ভ্রব্যাদির প্রয়োজনে এবং বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা ক্রমশঃই 
কঠোরতর হয়ে ওঠে এবৎ উদীরমান শিল্পসমৃদ্ধ দে শগুলি গ্রেট ব্রিটেনের প্রাধান্কে 
“চ্যালেঞ্জ জানায়। যুক্তরাষ্ট্র ছিল এই শব শিল্পসম্দ্ধ শক্তিগুলির অশ্যতম। 
অবশ্তন্তাবী কারণে যুক্তর।ই্র এই বিশ্ব সংঘাতের একা অংশীদার হয়ে উঠল । 

গৃহযুদ্ধের আগে, যুক্তরা্ত্রীয় বৈদেশিক নীতি মুখ্যতঃ কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ের 
বারা এবং “কটিনেপ্টালিজম” বা আভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক এবং আর্থনীতিফ 
সম্প্রসারণের প্রয়োজনে দ্বার। প্রভী।বত হত। শিল্পায়ন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক 
নীতিকে একট! নতুন দিকে অথাৎ বৈদেশিক সম্প্রসারণের দিকে প্রসারিত 
করল। এই পরিবর্তন এথমটাধু অতিশয় মন্দগতি হলেও, ১৮৭৩ খ্রীষ্টা্দের 
মন্দীর যুগের পর এবং অতি-উৎপাদনজনিত সংকটের পর অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ছু"টি দশকে জাতির দৃষ্টি লাতিন আমেরিকা, 
এশিয়1 এবং অপেক্ষারুত অল্লাকারে ইউরোপের দিকে প্রসারিত হল। 

বাণিজ্য এই যুগের সম্প্রসারণশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে বহুলাংশে প্রভাবিত 
করেছিল। ১৮৬৯ থেকে ১৯১৪ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য 
বাস্তবিক ভাবে জাতীয় আয়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সকল 
' প্রকার রপ্তানি এবং আমদানির ডলার মূল্য ১৮৭০ গ্রাষ্টান্বের ৮* কোটি 
ভলার থেকে বেড়ে ১৯১৪ গ্রীষ্টার্জে ৪২০ কোটি ডলারে পরিণত হল। 
কষিজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান উদ্বন্ত এবং শিল্প ও যানবাহন ব্যাপারে ক্রু 
পরিবর্তন এই বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণের দাবীর পেছনে গুরুবপূর্ণ প্রভাব 
রূপে কাজ করেছিল । 


১৭২৭ 


শিল্পো্য়নের ফলে মামদানী ও রপ্তানি উভ্তয়েরই ধরন-ধারম পাল্টে যায়। 
১৮৬৫ শ্রীষ্াবে শিল্পক্গাত পণ্যাদদি ছিল যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানির মাত্র ২০ 
ভাগ। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টান্ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির অর্ধেক এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত হয়ে দাড়ায়। এই একই কালে শিল্পজাত পণ্যের আমদানী আপেক্ষিক 
ভাবে হাঁস পেয়েছে । ইতিমণ্যে, শিল্প-সংক্রান্ত কাচা মালের আমদানি, বিশেষতঃ 
উন্নতিশীল যন্ত্রাির জন্য যে-সব বন্তর প্রয়োজন, যথা রবার, উষ্ণ দেশজাত 
শ্বাশজাতীয় বস্ত, নিকেল, টিন এবং অন্থ।ন্য ধাতু ক্রমশঃই গুরুত্ব লাভ করেছে। 

গৃহযুদ্ধের পর, ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য ক্রমশঃই কমতে থাকে, যদিও 
তখনও যুক্তরাষ্ট্রের পণাদির অবচেষে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল ইউরোপীয় 
দেশসমূহ। ১৮৬০ খ্ীষ্ান্দে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৭৭ ভাগ রপ্তানি চালান যেত 
ইউরোপে ; ১৯১৪-র মধ্যে সেই অন্ক হাঁস পেয়ে শতকব ৬৩ ভাগে দীভায়। 

লাতিন আমেরিকা, কানাডা এবং দূর প্রাচ্য, আমেরিকান দ্রব্যাদির বাজার 
এবং প্রযোজনীয কাচা মালেব উৎস উভয রূপেই এই ফাকটা গ্রহণ করল। 
এই লাতিন আমেরিকায় এবং দূরপ্রাচ্যে অবশ্য ইংলগু, জামানী এবং অন্যান্য 
শিল্পসমদ্ধ শক্তিব সঙ্গে প্রতিযোগিতা! ছিল সবচেয়ে তীত্র। এর ফলে, 
আমেরিকান রপ্ঠানিকার সম্প্রদায় এমন এক বৈদেশিক নীতির দাবী জানাল 
যার ধারা এই সব অঞ্চলে যুক্তরাস্তরীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি করা যায়। 

১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্দের মন্দার সময়ে যখন কযেকটি শিল্পজাত দ্রব্যের 
আভ্যন্তরীণ চাহিদ্দাব পরিমাণ কমে এল, তখন এই চাপ আরও প্রবল হে 
উঠল। রপ্তানিকারকগণ তাদের দাকী প্রবলতর করলেন যে, সরকার যেন 
বাণিজ্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন, আমেরিকান পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধাচারণ রোধ 
করেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-দূত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। জাহাজ- 
মালিকরা এই একতানে যোগ "দলেম। তীর] পণ্যবাহী জাহাজের জন্য 
সরকার সাহায্য দাবী কবে আন্দোলন করলেন । 

লগ্লীকারকরা হয়ে উঠলেন আর এক দাবীদার গোষ্ঠী। তারাও 
বহ্ববাণিজ্যের সম্প্রসারণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০০ শ্রীগ্াবকের পর আমেক্রিকান 
মূলধনের বিদেশে লগীকরণ ক্রমেই অধিকতর গুকুত্বপূণ হয়ে উঠল। ১৯০ 
থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টান্জের মধ্যে ক্যানাডা, মেকৃসিকো, মধ্য আমেরিক। এবং 
ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বিশেষত; কীচামাল সম্পদ ও যানবাহুন-ব্যবস্থায় এই 
জাতীয় লশ্লীর পরিমাণ ৪৪ কোট ৫ লক্ষ ডলার থেকে ১০০ কোটি ৭ লক্ষ 
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ডলারে ঘেড়ে যায়। পরবর্তী দু বছরে এই অঙ্ক ২** ফোটি ৫* জক্ষ ডলান়ে 
ফেপে ওঠে। 

'ম্যানিষেষ্ট ডেইনি' বা গ্রকট ভবিতবাতার একটা নতুন মনোভঙ্গী আম্ম- 
প্রকাশ করল--আর্থনীতিক উদ্দেশ, মানবগ্রীতি « জাতীয়তাবাদের এ এক 
বিচিত্র সমন্থয়। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে উদ্ধৃত এ একটা নতুন মনোভঙ্গী মাত্র 
নয়। প্রায় শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমীভিমুখী সম্প্রসারণে এই মনোৌভাবকে 
এই বলে সমর্থন করা হয়েছে যে-_“আমাদের প্রকট ভবিতব্য হচ্ছে -.-ঈশ্বর- 
প্রদত্ত এই মহাদেশের সর্বত্র আমর] আনাদের ক্রমবর্মঘান অগণিত জনসাধারণের 
কল্যাণার্থে ছড়িয়ে পড়ি” 

এই পশ্চিমাভিমুখী অভিযান সন্বদ্ধে বহু সীমাস্থবাসীর মনে একটা অস্প্ 
ধারণা ছিল টোকেভিল বণধিত পপ্রভিডেন্সিয়াল সলেমনিটি" বা “দৈবিক 
পুণ্যানষ্ঠান” বিষয়ে | 

মহাদেশীয় যুক্তবাষ্টের সবত্র অধ্যাষত হয়ে ওঠার পর এবং উন্মুক্ত জমি 
নিঃশেষিত হওয়ার পর, আমেরিকানরা বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে 
শুরু করলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্পা। অবশ্য কোনোমতেই জাতীয় 
উন্মাদনায় পরিণত হয়নি। গৃহযুদ্ধের কাল থেকে ১৮৯* গ্রীষ্টান্দ পযন্ত 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকায় আমেরিকার জনসাধারণের 
মনে বহিবিশ্ব থেকে একটা বিচ্ছিন্নভার মনোভাব গড়ে ওঠে । বাস্তবিকপক্গে, 
যে কুটনৈতিক চালের দ্বারা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা 
আলাঙ্কা অঞ্চল, এই যুগে অধিকার করা হল, তা? কিন্তু কংগেসের পক্ষে এক 
নির্বোধ কর্ম বলে নিন্দিত হযেছিল। 

কিন্তু শতাব্দীর শেষ ভাগে, বাণাজাক প্রয়োজনে এবং ইউরোগীয় শক্তি 
পুঞ্ধের সাআ্াজ্যবাদী আগ্রাসী ভঙ্গী এবং অপব মানুষের স্বার্ীনতা এবং 
গণতন্ত্রগভ ভাঁবধারার বিকাশে সহায়ত। করা আমেরিকার বিধি-নির্দিষ্ট কর্তবা--- 
এই মনোভাবের পুনরুজ্জীবনের ফলে হিচ্ছিন্নতার মনোভাব রূপান্তরিত হয়েছে 
অন্প্রনা্ণের প্রচণ্ড উৎসাহে । 

এই লব চাপের ফলে যুক্তরাষ্ট্র দুই মহাসমুদ্রের অনেক ভূমি অধিকার 
করে এবং সংরক্ষিত অঞ্চল তৈরী করে। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকা 
এঘং পূর্ব এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান স্বার্থ সংরক্ষণে একট] দৃঢ়তাপূর্ণ 
মনোভাব গ্রহণ করল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লামোয়া দ্বীপপুঞ্জের একটি বন্দর এবং 
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নৌখাটি প্াগো প্যাগো অধিকার করা হল); ১৮৯৯ খ্রীষ্টাবে যে-সব অঞ্চল এখ; 
আমেবিকান হ্যামোয়া নামে পরিচিত, সেই সব শ্যাযোয়া দ্বীপপুঞ্জ সংযুক্ত কর 
হল। বিচ্ছিক্নতার সমর্থক এবং সম্প্রসারণবাদীদেব মধ্যে একটা তীত্র এব 
দীর্ঘস্থায়ী বাদান্তবাদেব পব ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অধিরূত হল 
ঘুক্তরাষ্টেব পররাষ্ট সচিব যখন সোজা স্থজি মনবো ডক্টিনে'র কথা গ্রেট ব্রিটেনে 
স্মরণ কবিঘে দ্রিপেন তখন ব্রিটিশ সবকাব ভেনেজুযেলাব বিতর্কিত অঞ্চত 
সম্পর্কে ভার দাবী-দাএয়া ত্যাগ করলেন । আস্তঃ-আমেরিকান সহযোগিত 
এবং বোঝাপডান উদ্দেশ্যে গঠিভ পান-আমেরিকান ইউনিয়নের অন্যতম ফল 
হল যুক্ষরাঙ্গী ৭ লাতিন আমেবিকাব মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসাবণ। স্প্ানিস 
আমেবিকাণ যুদ্ধেব ফলে কিউবা স্বাধীনতা অঙ্গন কবে এবং পুঘেবটে| বিকে' 
একাট আমেবিকা-অবধিকৃত অঞ্চলে পবিণত হব এব" সেই সঙ্গে নতুন জগৎ থেবে 
স্পেনীর উপনিবেশবাদেব শেষঠম চিহ্নাবলপ্ত হব। যুদ্ধে ফলে আমেবিকা 
ম্ধা-পশাশ্সসাঁগবীঘ দ্বীপ গুযাম অধিকান কবে এবং ২ কোটি ডলাবেব বিনিময়ে 
সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্ধেব মধিকাব ত)াগ কবাব জন্য ম্পেনকে বাধ্য কবে। 

এই সব ঘটনাবলীব মাণ্য সাম্রীজ্যবিবোধী একট কট্টব গোষ্ঠী যুক্তবাষ্ট্রেব 
ুপনিবেশিক মনোভাব সম্পর্কে ভদ্র ভাবে প্রশ্ব কবতে থাকে । তাব। স্পেনেক 
সঙ্গে কিউবার সংঘর্ষে এবং হাঁগয়াই-এব আভ্যন্তবীণ ব্যাপার যুক্তবাষ্টেব 
হস্্ষেপের বিবোধিতা কবপেন। ধিণলপাইন সংযুক্তিকবণে বিকদ্ধে তাদের 
আক্রমণ সোস্চান হযে উঠেছিল, কাবণ তাদের মতে স্প্যানিস অধিকাবে 
ফিলিপিনোবা যেমন অথুদী ছিল, আমেবিকান অধিকাবেও তাঁদেব সেই 
অখুলী মনোভাব থাকবে । 

এদিকে সম্পপারশবাদীব। যখন এই খাজাবিস্তাবকে একটি “বৃহৎ, কঠিন 
এবং মহৎ কর্ম বলে অভিহিত কবছি/পন, ভখন হ্বনঙ্জবাদীবা সবিন্বয়ে চিন্তা 
কবছিলেন কি ভাবে একটা বিদেশী জাতিকে তাদেব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে শাসন কবা! 
সম্ভব, মাঞ্চিন স্বাধীনতা! এবং আত্মনিযস্থপাধিকাব নীতব সঙ্গে কি করে 
এই কাজকে খাপ খাণযানো। সম্ভব । তবে এই কাল ম্বতন্ত্বাদীরা কিন্ত 
কালেব গতিব বিরুদ্ধে লডছিলেন, আঞ্চলিক সম্প্রসাণেব দাঁকীব কল-কোলাহলে 
ভাদদেব কঠস্বব ডুবে গিষেছিল 1 

নতুন শতান্বীব প্রাবন্তিক বছবগ্লিতে থিওডোব রুজাভট একটি সুদৃঢ় 
দেশিক নীতিব একজন ম্পষ্টবাপী প্রবক্তা হয়ে উঠলেন। তাব কাধকালের 
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প্রথম পর্বে রুজভেশ্টের প্রিয় পরিকল্পনা ছিল পানাম! যোজকের ওপর একটি 
খালের অধিকার গ্রহণ করা, সেকালে এটি কলম্বিয়ার একটি প্রদেশ ছিল। 

১৯০৩-এর মার্ট মামে যুক্তরাষ্ট্র কলস্বিয়ার সঙ্গে একটি চু্ষি সম্পাদন করল। 
এর ফলে ছ'-মাইল প্রশস্ত একটি খাল অঞ্চল ৩৩ কোটি ডলার নগদ মূল্য এবং 
২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার বাষিক করের বিনিময়ে কলথিয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে 
সমর্পণ করল। কলম্বিয়া সেনেট কিন্ত এই দ্নেয় অর্থের পরিমাণ আরও বাড়া 
উচিত বলে মনে করলেন এবং চুক্তিপত্রটির বৈধীকরণে অস্বীরুত হলেন। 

কয়েক মাসের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সম্থনে পানামার অধিবাসীরা কলম্বিয়। 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। যাঁদও অধিকসংখ্যক পানামাবাসী 
কলছিয়ার শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিলেন, তবু এই বিদ্রোহ 
নিঃসন্দেহে দমন করা যেত, যদি না মাকিন নৌবাহিনী যোজকের ওপর দিয়ে 
কলখিয়ার সৈন্য চলাচলের বাবস্থায় হস্তক্ষেপ করত। অতঃপর পানাম! 
কলম্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং অতি শীন্র যে চৃক্তি কলঙ্গিয়ার 
সেনেট এর আগে বাতিল করেছিল, স্বাক্ষরদীনে সেটাকে ঠবধ করে। 

থাল নিমাণের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে রুজছেল অনুভব করলেন যে, 
ক্যারিবিয়ানের সঙ্গে আমেরিকান সম্পর্ক স্ুদৃঢতর করা প্রয়োজন । মনরে! 
নীতর পুনঃপ্রয়োগ করে তিনি ইউরোপীয় শঞ্তিপু্কে একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা 
জানিয়ে দিলেন যে, মধা আমেরিকার কোনে। ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ যুক্তরাষ্ 
সহ করবে না। তবে যেখানেই প্রয়োজন, কাারিবিবানের শাস্তি অন্ষু্ণ রাখার 
জন্য যুক্তরাষ্ হস্তক্ষেপ করতে প্রস্ৃত ছিল। 

'ইয়াঙ্কি ইমপিরিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকায় বিরোধী 
মনোভাব ক্রমশঃই বুদ্ধি পাচ্ছিল এবং তার ফলে ছুই আমেরিকার মধ্যে 
সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে । পরবর্তী প্রেসিডেপ্ট টাফ্ট এবং উইলসনের' 
কার্ধকালেও এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব হাস পায়নি। লাতিন আমেরিকার 
মা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক “ডলার ডিপ্লোম্যাসি' নামে চিহ্কিত ছিল--এই ব্যবস্থায় 

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ মধ্য-আমের্িকান সাধারণতন্গুলিতে আমেরিকান 
ব্যাঙকসমূহের প্রদত্ত খণের মংরক্ষণের ভার নিয়েছিল। এর ফলে, যখন এই সব 
দেশসমূহের কোনটার আর্থনীতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হত, যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার তখন সেখানে পদক্ষেপ করতে বাধ্য হতেন তার স্বার্থ সংরক্ষণের 
অজুহাতে । মনরো নীতির এই একতরফা প্রয়োগ বাতিল করে অন্ত, 


৯৩১ 


একজন রুজভেন্টের লাতিন আমেরিকার প্রতি স্থ-গ্রতিবেশী ( 8০০৫ 76181” 
৮০০!) নীতি গ্রহণ করার কাল পধস্ত, যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার সম্পর্কেষ 
ফোন উন্নতি হয়নি। 

লাতিন আমেবিকাম যখন এই সব ঘটছিল, যুক্তরাষ্ট্র তখন পূর্ব এশিয়'্য 
'তাব প্রভাব প্রগাধিত কবতে চেষ্ঠা কবছিল। এই দৃবপ্রাচ্য নীতি চীনের 
বাজাব এব* বিশেষ কবে জম্পদ-সমৃদ্ধ মাঞ্বিয়ার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ১৮৯৭ 
্রীষ্টা্দের দশকের শেন ভাগে চীন সাম্্রাজো বাশিষা, জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন 
এবং সেই সঙ্গে জাপানেব অবৈধ অধিকাব শতক হল। চীনেব টলটলাধমান 
বাজনৈতিক কাঠামোব পরিপ্রেখিভে চীনে বাজার উন্মুক্ত বাধাই ছিল 
যুক্তরাষ্ট্র মূল লক্গ্য। 

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবান বাসে, পববাষ্র সচিব জন হে চীনেব বিভিন্ন 
শক্তিপুঞ্রকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টান্েন বিখ্যাত “£*পেন ডোব নোটস' পাঠালেন, এই 
নোটেব মাধ্যমে যুক্তবাষ্ট এই সব শক্তিব প্রভাবাবীন অঞ্চলে বাণিজ্য কবাব 
সমানাধিকাবেব দাবী জানাল। এক বছৰ পবে, চীনের উন্নত বিদেশী- 
বিবোধী “নক্সার বিদ্রোহ সত্ব চীনের স্বাধীনতা স্বীবাব করে নিয়ে মুক্তবাষ্ট 
“পেন ডোব” বা মুক্তদ্ধাব নাতি শক্ষুপ্র বাখাব জন্য আবও এক ধাপ অগ্রসব 
হুল এবং চীনে ভবিষ্যতে বিদেশী হন্দক্ষেপ নিকৎসাহিত কবল। 

মুক্তদ্ধাব নীতিব সাফলা প্রধানতঃ নিম্বশীল ছিল প্রতিযোগী সামান্যবাদী 
শক্কিপুগের মধ্যে একটা! গ্ররূৃত ভাবসাম্য বজায় রাখাব জন্য আমেরিকাব সামথ্যেব 
৭পব। উত্তর চীনে বাঁশিষা ৭ জাপানে মধ্যে ভাবসাম্য বক্ষা ববে থিওডোব 
কজভেন্ট যুক্তবাষ্টেব বাণিজ্যেব জন্য একট। নিশ্চিত মুক্তদ্বাপ পাওয়ার আশ' 
কবেছিলেন। যুন্কবা্ট কিন্তু তাৰ ভাব একটি দিকেই বেশী কবে চাপিয়েছিল 
ফলে এই অঞ্চলে জাপানীব। গ্রতিগ্ভিশালী প্রভাব ব্বিস্তাবে সমর্থ হয়! 

প্রেসিডেন্ট টাফ্ট তখন আর এক কৌশল গ্রহণেব পক্ষপাতী হশেন--চীন 
ও মাঞ্চবিয়াব বেলপখ এবং ব্যাঙ্কপ্রলিতে বেসবকাবি আমেবিকান অর্থ লগ্লী 
করতে ম্নস্থ কবলেন। কিন্ত আবাব সবকাব ব্যর্থ হলেন। শক্তিশালী 
ইউবোপীয শক্তিপু্ণ এবং জাপানে সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, ১৯০০ খ্রীষ্টান যুক্তবাষ 
যে দ্ীতি গ্রহণ কবেছিল, তা" থেকে ফ্ক্তরা্কে বাববার পশ্চাদপসরণ 
কবতে হযেছে। ১৯৪১-এর ডিসেম্ববে জাপান কর্তৃক পাল হাববার আক্রমণে 
অবস্থ। চবমে না পৌছোন পন্ত, এই অবস্থাই সমানে চলেছে । 


১৩২ 


১৮৭০ থেকে ১৯১৪ ্রষ্টাব্ষ পযন্ত আমেরিকার বহ্জাগতিক সন্প্রপীরণেব 
সম্পর্কে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক না কেন, একটি জিনিষ কিন্ত 
সুস্পষ্ট হল। আমেরিকা বিশ্বশক্তির অন্যতম হয়ে উঠল। তিক 
বাণিজ্যে আমেরিকার রপ্তানি আমদানীকে ছাড়িয়ে গেছে, আর মূলধন এবং 
পণ্যব্রব্য-ছুই-ই সে রপ্তানি শুর করেছে । রাজনৈতিক দিক থেকে ৪ আধুনিক 
নৌবাহিনী এবং স্দুরবিস্তারী সমুদ্রপারস্থ অধিকৃত ভূমি এবং সংরক্ষিত 
অঞ্চলের (20191900918065 ) অধিকারী ুক্তরাষ্ এক দুদম্নীয় শক্তি ছিল। 
এক নতুন মহাদেশে যে দুর্বল এবং টলটলায়মান রাঙ্জোর অগ্াদয হয়েছিল, 
আশেপাশের গুরুতর সংকটের ঘধ্যে যার পক্ষে বেচে থাকার সম্ভাবনা খুব 
কমই ছিল, সে এখন পৃথিবীর জাতিসণৃহের মধ্যে একটা দানবীয় বিবাটত্ব লাভ 
করেছে। 


স্ও ১৩ 


ততীয় ভাগ 


শক্তি 


দায়িত্ব 


শক্তি ও দায়িত্ব 


॥ বিশ্ব সত্ঘর্ষের প্রতিঘাত ॥ 


১৯১৪ খ্রীষ্কান্দে ইউরোপে যুদ্ধ শুধ হওয়াব ফলে যুক্তরাষ্ই আকম্মিক 
বিস্ময়ে মগ্ন হয়েছে। সমুদ্রপারের বি।বধ প্রচেষ্টা আমেরিকার জনগণের 
মধ্যে বৈদেশিক ব্যাপারে নতুন আগ্রহের সঞ্চার করেছিল সতা, কিন্তু ইস্টবোপের 
যে জটল মৈত্রীবন্ধন এবং আতাত ( 61161116 ) বা! মাখামাখি ১৯১ শ্বীষ্ঠাের 
শক্তিপরীক্ষাব উদ্ভব ঘটিয়েছে সে বিষয়ে কোনো বকম শঙ্গর তার। দেয়নি | 

মিত্রপক্ষের স্বপক্ষে আর্থনীতিক দ্দিক থেকে বিস্তৃত ভাবে শ্মামেরিকা বিজডিত 
থাকা সহ্েও প্রেসিডেন্ট উইলসন যুদ্ধে প্রথম বছরগ্তলিতে যুক্তরাষ্ত্রে 
নিবপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দসংকপ্ন ছিলেন। কিন্ত উইলসনের পক্ষে 
এই নিবপেক্ষ ভঙ্গী বজায় রাখা ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠল। 
নিবপেক্ষ বেলজিয়ামের উপব জার্মান আক্রমণ এবং রণকেন্ছ্রে অগ্থহীন 
যুক্তরাত্ীয় বাণঙ্িক ও যাত্রী-জাহাছে জার্মান সাবমেবিনের নিরন্তর আক্রমণ 
আমেবিকাব জনগণকে উত্তেগিত করে তুলল। ১১৪ জন আমেরিকান সঙ্থ 
১১৫৩ জন যাত্রী-বোঝাই ব্রিটিশ যাত্রী-জাহাজ লুসিটানিয়। ডুবিয়ে দে ওয়ার 
পর একট প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠল। এই কোলাহলেব 
মধ্যে, উইলসনের পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, যিনি নিজে একজন 
উগ্র রকমের স্বতন্থবাদী ছিলেন এবং যিনি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে কোনো রকম 
ভাবে বিজড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে গোডা থেকেই আপত্তি করে আসছিলেন, 
তিনি পদত্যাগ করলেন। 


এই সময় থেকে উইলসন মাক্কিন জাহাজসমূহে জার্মান আক্রমণের জন্য 
জার্ধীনীকে "কঠোর ভাবে দায়ী করা হবে” বলে ছ'সিয়ারী দ্িলেন। ধারে 
ধীরে তাকে যে পথ অনুসরণ করতে হল তার ফলে তিনি কংগ্রেসকে 
জার্শানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অন্থরোধ 
করলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, উইলসন একরকম মরিয়] হয়ে ইউরোপীয় শক্তি- 
পুঞ্জের কাছে “বিজয়হীন শান্তির দ্বাব। সমস্ত ছন্দ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন 
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জানাচ্ছিলেন। এখন তার সমস্ত উৎসাহ নতুন খাতে প্রবাহিত হল। 
পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করে তোলার জন্য” তিনি সংগ্রীম শুরু 
করলেন । 

ক্তরা্ট্র সরকারের সুদূরপ্রসারী আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের এবং সম্পদ বণ্টনের 
যুদ্ধকালীন কার্ধস্থচী আমেরিকান ইতিহাসে অভূতপূর্ব । গৃহযুদ্ধের কালে 
ইউনিয়ন এবং কন্ফেডারেট সরকার তাদের স্ব-ন্ব অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করেছিলেন। “প্রোগ্রেসিভ এরা" বা! প্রগতির যুগে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে 
যে-সব অসামোর স্থষ্টি হয়েছিল তা? রোধ করার জদ্ত প্রচুর আইন-বিধি আরোপ 
কর! হয়। কিন্ত তার কোনোটাই প্রথম মহাযুদ্ধের কালে যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ 
আবোপিত হয় তার মত ব্যাপক ছিল না। 

বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার প্রবেশের পূর্বমহূর্ত পর্স্ত যুক্তবাহীয অর্থনীতি, 
ইউরোপীয় যুদ্ধরত শক্তিবর্গের কাছে পণাত্রব্যের বিক্রি এবং খণদান দারা পুষ্ট 
হয়েছিল। জাহুয়ারী ১৯১৫ থেকে এপ্রিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাবধের মধ্যে মিত্রগোষ্ঠ 
একাই প্রচুর মান অর্থধণ গ্রহণ কবেন। তার ফলে, যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতির 
ক্রয-গ্রমতা ৫০০ কোটি ডলাব বৃদ্ধি পায়। সেই কালেব যুক্তবাষ্ট্ের জাতীয় 
আয়ের এট] কিন্ত একটা বিরাট শতাংশ । 

ইউরোপে সংঘর্ষ শুরু হতেই মিত্রশক্তিবর্গ প্রভূত পরিমাণে মুক্তরাষ্ট্রে 
সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। যুক্তরাষ্ীয পণ্যাদির জন্য তাদের 
চাহিদাৰ ফলে আমেরিকায় একটা “তেজী+ বাঁজাব উদ্ভৃত হল এবং তার 
ফলে একটা বিভ্রান্তির সংকট উপস্থিত হল। আমেরিকান ফ্যাক্টরি গুলিতে 
কাচা মালের বিশেষ অভাব ঘটল। প্রচুর পরিমাণে সববরাহের নির্দেশ জমে 
উঠতে লাগল । শ্রমিকের ঘাটতি এবং ধর্মঘটেব সংখা বেডে গেল। ইউবোপে 
চালানের জন্য জমে-ওঠা পণ্য্রব্য পূর্ব-সমুক্রোপকৃলে বয়ে-নিযে-যাওয়া রেলপথ- 
সমূহের ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। যুদ্ধ যতই এগোতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্র 
মিত্রশক্তিবর্গের সঞ্চিত অর্থ ততই ভ্রুত তালে হাস পেতে থাকে ; ফলে মোটা 
ক্রয়ের মূল্য দেওয়ার সমন্তা কঠিন হয়ে ওঠে। মুদ্রা্ীতিজনিত চাপ অব্যাহত 
থাকায় দ্রব্যমূল্য তীত্র ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

১৯১৫ খ্রীষ্টাবের শেষ ভাগে এটা! স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কেবলমাত্র যুক্ততান্রীয় 
সরকারের তত্বাবধানে একটা সুপরিকল্পিত এবং সাম্বস্তপূর্ণ কর্দন্থচীর মাধামে 
এই সব আন্তন্তরীণ এবং আন্তজাতিক সমস্তার সমাধান করা সম্ভব । এ 
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কলে, কংগ্রেস একটা প্রস্ততি কর্মম্থচী পরিচালনার জন্য 'কাউদ্দিল অব ভ্ভাগনাল 
ডিফেন্স প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯১৭ ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র যখন যুদ্ধে 


মহাজন এবং আর্থনীতিক বিষয়ে সরকারের একজন নামলেন তার আগেই এই 
্রন্ধেয উপদেষ্টা, মহাযুদ্ধের কালে বুররাষ্ট্রের শিল্প- কাষউন্িলের ব্যবস্থাপনায় বনু 
সম্পদ সমান্ৃত করার গুকদায়িত্ব তার ওপর স্তত্ত ুক্তরাস্ত্রীয় এজেন্সী স্থাপিত 
কর! হয়। হয়ে গেছে। এর] যুদ্ধ- 
জো তে প্রচেষ্টার দ্রত প্রযোজন 
মেটানোর জন্য প্রস্তত ছিল। 
বিভিন্ন প্রতিনিধি গোষ্ঠীর 
পুরোধা হিসাবে ধার। ছিলেন 


তাবা এক-একজন শিল্পের 
ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় বাকি, 
“ডলাব-এ-ইয়ার্পব ছ রে” 
এক-ডলাব মানুষ এর] । 
এদের এই নামকরণের হেতু 
এই যে, তার। বিন পারি- 
শ্রমিকে কাজ করেছিলেন । 

ওয়ার ইনডাম্ট্রিজ 
০ বোর্ডের ওপর ভার পাণ্ডল 
বান এম. বারুচ শিল্প-সম্প্রদায় এবং সামবিক 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার, এই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন সবজন- 
্রন্ধের মহাজন বার্নার্ড বারুচ। এই বো যুক্তরাষ্ট্রে গ্রাপ্তব্য সকল একার 
সমরকৌশলোপযোগী এবং দুশ্াপ্য কাচা মালের একটা তালিকা প্রস্কত 
কররেন। পৃথিবীর চতুর্দিকে ক্রেতা-প্রতিনিধি পাঠিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীচা মাল 
ফেনার বন্দোবস্ত কর] হল। চাহিদার থতিয়ান করে সর্বাগ্রগণ্য প্রয়োজন 
ব্যবস্থা নির্ধারণ করে স্থির করা হুল, যেখানে সর্বাধিক প্রয়োজন সেখানেই 
কাচা মাল পাঠানো! হবে। যে দবে এই সব দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হবে 
বোর্ড ভার মূল্য বেধে দ্দিলেন এবং উৎপন্ধ মালের বিতরণ ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ 
করে দিলেন । অধিষস্ত, এই বোর্ড উৎপাদকদের, তাদের উৎপন্ধ পণ্যের 
ডিজাইন ও স্টাইলের সংখ্যা কমিয়ে আনতে উৎসাহ দিলেন। উৎপাদন 
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বৃদ্ধি করা] এবং বিতরণ সহজ করে তোলার জন্য, উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে 
ছোটদের গাভী থেকে রান্নাঘরের নালী পর্যন্ত সবকিছু একটা বা ধবনে নিমিত 
হতে লাগল । 

মাল চলাচলের স্থুবিধার জন্য জাতির রেলপথগুলি অধিকার করে নিযে 
রেলরোড আযাডমিনিষ্্রেশনের নিয়ন্ত্রণাদীনে রাখা হ'ল, এই সংস্থা বিভিন্ন 
রেলপথ গোরা গুলিকে একটিমাত্র জাতীয় রেল-ব্যবস্থায় পরিণত করতে অগ্রসর 
ইলেন। এর দ্বার। আযডমিনিষ্রেশনের পক্ষে হৃম্বতর পথে মাল পাঠানো সম্ভব 
হল, গাড়ী এবং ইঞ্জিন যেখানে বেশী প্রয়োজন সেখানে পাঠানো! গেল, এবং 
সব বেলকেই একই টায়িনাল স্টেশন ব্যবহারে বাধ্য করা গেল। এই 
ব্যবস্থাপনার দ্বার? গড়পড়তা গাডীপিছু মাল-বোঝাই ব্যবস্থা ১৯১৬ খ্রীষ্টাবের 
২৪'৯৬ টন থেকে বেডে ১৯১৮ হ্রীষ্টানধে ২৯২৮ টনে দীড়ায়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের 
গোঢার দিকের মালগাডীর স্বল্পতা সেই বছরের শেষেব দিকে ও লক্ষ 
গাডীর উদৃত্ত অস্থে দাডায়। 

হাবার্ট ভাবের খাগ্য-বিনিবস্ত্রণ নিয়ামক সংস্থা বা ফুড আযডমিনিষ্্রেশনের 
ওপব উৎপাদন নিয়ন্্ণেব এবং বিতবণের কঠিন দায়িত্ব স্বস্ত করা হল। কয়েকটি 
উ্রবোব সর্বোচ্চ দর বেধে দেওয়া হল। থাগ্ভ রেশনিং ব্যবস্থা গ্রবর্তন করার 
পরিবর্তে ভার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত “গমহীন" ও “মাংসহীন” দ্দিন পালনে উৎসাহিত 
করে জনসাধাঁবণকে ছুষ্্রীপা আহাষের বিকল্প থাগ্য ক্রয়ে অনুরোধ করলেন। 
কয়েকটি বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন, বিশেষতঃ মগ্য এবং শর্কবাজ্ঞাতীয দ্রবা, 
নিয়স্ণ করা হল। 

এই প্রথম সবকার-পরিচালিত যৌথ-বাবসায়িক সংস্থাসমূহ প্রতিষ্টিত হল' 
যুদ্ধকালীন এই উদ্ভাবনী কিন্তু গভীর ভীবে অর্থস্থচক হযে উঠল। এই ধরনের 
সংস্থান ছুটি প্রধানতম দৃষ্টান্ত হল ইউণাই০৬ ইটস শ্রেণ কর্পোরেশন এহা 
ইমারজন্দী ফ্লীট কর্পোরেশন। এই ছু'টি এজেন্সী বা প্রতিষ্ঠান যে কোনো 
বেসবকারি প্রতিষ্ঠানের ভঙ্গীতেই সংগঠিত এবং পরিচালিত হত, পাথক্য শুধু 
এই যে তাদের মূলধন সরকারি স্তর প্রাপ্ত এবং পরিচালকুন্দ স্বয়ং প্রেলিডেট 
কর্তৃক নিযুক্ত । তাদের সাফল্য এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, যা “গ্রেট 
ডিপ্রেশন বা মন্দার যুগে কাজে লাগে। 

প্রথম মহাযুদ্ধে যুক্তরাষ্ীয় সরকারের মোট থবচের পরিমাণ আম্ুমাণিক 
২৪শ” কোটি ডলার । অধিকন্তূ, ৯০* কোটি ৫* লক্ষ ভলার মিত্র দেশগুলিকে ধণ 


১৪৩ 


দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধের সময়। সরকারের "স্বাভাবিক খরটে”র পরিমাণ 
ছিল ১৯১3 থেকে ১৯১৮ খ্াষ্টাব্ধের মধ্যে ৩০০ কোটি ৩৭ লক্ষ ডলারের মত। 
একথা অর্থহ্চক যে, জাতীয় খণের পরিমাণের প্রাব্-যুদ্ধকালীন অস্ক 
ছিল ১০* কোটি ডলার । যুদ্ধে তা' বুদ্ধি পেয়ে ২৬শ' কোটি ৬* লক্ষ ডলারের 
সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌছোয় ১৯১৯ প্রীষ্টাকের ৩শৈ অগাষ্ট। 

যুদ্ধে চাহিদা! ভীষণ ভাবে বেড়ে যাবে--এই আশংকায় কংগ্রেস ১৯১৭ 
্রীষটান্ষের অক্টোবব মাসে রেভিনিউ এ্যাক্ট পাশ করেন। এই নডুন আইন 
স্বাভাবিক আরকবের হার শতকর! ২ ভাগ থেকে বুদ্ধি করে শতকরা ৪ ভাগে 
দ্বিগুণিত কবেন, এবং তীক্ষ ভাবে ক্রমবর্ধমান আয়করের হার বেঁধে দেওয়ার 
ফলে ধাবা আয়ের একেবারে সর্বোচ্চ ধাপে ছিলেন তাদের আয়কর হল 
শতকরা ৬৮ ভাগ । আবগাবি কর এবং অতিরিক্ত লাভ কর (€১০১৬ এবং 
50633 1১1০8 13) নির্মম ভাবে নুদ্ধি করা হল। করের নহুন হার এবং 
সেই সঙ্গে বজিত আর্থনাতিক ক্রিয়াকলাপে, সরকারি কোষাগাবে যা স্বাভাবিক 
ভাবে আসা সম্ভব ছিল তাঁর চেয়ে ১০শ' কোটি ৭৭ লঙ্গ ডলাব বেশী জমা 
প্ডল। লিবার্টি বু বিক্রিব মাধ্যমে আরে! ২১শ? কোটি ডলার পাওয়া গেল । 

উচ্চ হাবের কর-বাবস্থা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ সঙ্গেও, সাধারণ দ্রবামূলোর 
হার সমগ্র যুদ্ধকালের ভেতর বেডে চলেছে । ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে সকল, 
প্রকাব পণ্যদ্রবোব [মাট পাইকাণী দর ১৯১৩ খ্রীষ্টান্দের দরেব অন্তপাতে শতকরা 
৯১'৩ ভাগ বেশীছিল। পেই একই কালে খাগ্দ্রব্যের মূল্য শতকর। ১০৮ ভাগ 
এবং শিল্পজাত দ্রবোর যলা শতকরা! ৯৮৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 

রুষি এবং উৎপার্দন-শিল্প উভযই বর্ধিত মুলোর ফলে লাভবান হয়। 
থামা-মালিক কিবা কুষি-মহরের আয (কর দেওয়ার পরে 9) ১৯১৮ থ্ীষ্টাঝে 
শতকব। ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনকারকগণ, বিশেষতঃ ধার মমরোপকরণ 
প্রস্থতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তীরা ও লাভবান হলেন। 

যুদ্ধের শেষে গডপড়তা বাষিক বেতনজনিত আয়ের পরিমাণ ১৯১৪ গ্রীষ্টাবে 
ঘা ছিল তার চেয়ে শতকরা ৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় । তবে, এর দ্বারা এ খোঝায় 
না যে ক্রয-গ্গমতাও এই অন্থপাতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পুকর্ষে 
নিযুক্ত মজজ্ুরদের ক্রয়-্মমতা শতকরা ২৫ ভাগ হাস পেয়েছিল। সরকারি 
কম্মীরাও বেশ ক্লেশ ভোগ করেছেন, কারণ তাদের বেতনের হার আইনগত 
ভাবে বাধা ছিল এবং খুব অল্প বয়েক বারই তাদের বেতন বৃদ্ধি মগ্তর কর! 


১৪১ 


হয়েছিল। অনেক কর্মচারীর আয় আর করমূক্ত রইল লা। ফলে আরো 
অন্গৃবিধার স্ষ্টি হল। 

হয়ত, সবচেয়ে নাটকীয় যুদ্ধকালীন আর্থনীতিক পরিবর্তন হয়েছিল 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থায়। যুক্তরাষ্্ীয় 
রপ্বানির মোট মূল্য ১৯১৪ খ্রীষ্টান্ধের ২৭০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার থেকে ১৯১৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ৬** কোটি ২* লক্ষ ডলাবে বুদ্ধি পায়। আর অন্যদিকে আমদানি 
বৃদ্ধি পায় »** কোটি ডলাবেব সামান্য বেশী-__অর্থাৎ ১০০ কোটি ৮* 
লক্ষ ডলার থেকে ২০* কোটি ৯* লক্ষ ডলার । যুদ্ধের সময মিত্রশক্রিবর্গ 
যুক্তরাষ্ট্রে ৮» কোটি ডলার মূলে;ব মোন। স্থানান্তবিত করতে বাধ্য হয়। 
ইতিমধ্যে, বহিধিশ্বে আমেরিকান লম্লীর পরিমাণ ১৯১৪ খ্রীষ্টান্ধের ৩০০ কোটি 
৫০ লক্ষ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১ খ্রীষ্টার্দে ৬০০ কোটি ৯* লক্ষ ডলারে 
পৌছোয়। এই একই কালে বুক্তরাষ্থে রক্ষিত বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ 
৭০০ কোটি ২৭ লক্ষ ডলার থেকে হাস পেয়ে ৩০০ কোটি ৩ লক্ষ ডলারে 
পৌছোয়। এই প্রথম যুক্তরাষ্ব একটি গুকত্বপৃণ খণদানকারী মহাজনী জাতিতে 
পরিণত হল। 

১৯১৮ খ্ীষ্টাঞ্ধের নভেধর মাসে যুদ্ধের সমাপ্তির পর আমেরিকান জনগণের 
মনোভঙ্গীর এক স্ম্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে।  প্রাকৃ-যুদ্ধকালীন সম্প্রসারণবাদী 
উন্মাদনা এবং যে দেশপ্রেমমূলক মনোভাব মিত্রপক্ষের “ন্বাধীনতা, মুক্তি এবং 
শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর” জন্য সংগ্রামকে সমর্থন করেছে, তা এই বিরাট সংঘষে 
নিঃশেষিত হয়ে যায়। যুদ্ধাবসানে জনগণ “শ্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা'র 
জগ্চ ব্যাকুল হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক দার-দায়িত্বের ব্যাপারে তারা শ্রান্ত 
হয়ে পড়েছিল। তাই তাবা আবার সেই স্বাতন্ত্য-নীতির (যা উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগকে বৈশিষ্ট দান করেছে) নিব'ল! আড়ালে পশ্চাদপসবণ 
করাকে সর্বাপেক্ষা পছন্দ করল। 


জনগণের ক্লেশভোগ ও ত্যাগন্থীকারেব কথা ভুলে যাওয়ার এবং যুদ্ধোত্তর 
কালের অব্যবহিত পরবতী নতুন সমৃদ্ধি উপভোগের ব্বাভাবিক প্রবণত। 
পশ্চাদপসরণের এই বাসনার আর্খশক কারণ ছিল। আর একটি কারণ, 
নব-প্রতিষ্ঠিত শান্তির মোহভঙ্গকারী চেহারা। শান্তি সন্গেলন অনেকটা মর্মান্তিক 
বিশ্বীসঘাতকতায় পর্যবসিত হলল। উইলপন পরিকল্পিত শাস্তি-প্রচেষ্টায় মিব্র- 
শক্তিপুগ্জের উৎসাহ ছিল অতি সামান্যই । কারণ, এই পারিকল্পনায় পরা জিত 


৯৪২ 


শক্রকে শান্তি দানের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এই ভাবে সবপ্রথম 
আমেরিকার একট] আধুনিক যুদ্ধ এবং বহিবিশ্বের বাণিজ্যিক গ্রতিযোগিতার 
মধ্যে নৈতিক দিক থেকে ব্যাপক ভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে যে বিজয়লাত সম্ভব 
হয়েছিল, গণতন্ত্রের পক্ষে তা' খুব মূল্যবান হয়ে উঠে পারে না । আমেরিকান 
জনগণ শীম্রই তিক্ত হয়ে উঠল এবং ইউরোপের সমস্তাবলীর প্রতি পিছন 
ফিরে দীড়াল। 

প্রেসিডেন্ট উইলসন বুথাই আমেরিকার দায়িহবোধ জাগ্রত করার এবং 
জাতি-সঙ্ঘের জন্য তাদের সমথন লাভের চেষ্ট। করলেন। কিন্তু উইলননের 
আন্তর্জাতিক ভাববাদের প্রতি জনগণের আর আগ্রহ ছিল না। এক তীব্র 
বিতর্কে জনসাধারণের মনোভাব প্রজ্জলিত হয়ে ওঠার পর সেনেট জাতি-সঙ্জে 
যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ অগ্রাহা করলেন। 

১৯২০ গ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে উইলসনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হল। স্পষ্টতঃ 
বোঝা গেল, বিপাবলিকানর1 কালের মনোভঙ্গী অনুমান করেছিলেন । ্বাভাবি- 
কতায় প্রত্যাবর্তন এবং "আগের মত যথারীতি কারবার" গ্রস্ৃতি আবেদন দ্বার 
নিবাচনী সংগ্রামের জিগীর প্রস্তুত করা! হল এবং এই ভাবে তারা তাদের প্রার্থী 
বেন হাডিপকে তুমুল ভোটাধিক্যে হোয়াইট হাউসে প্রতিষ্টিত করলেন। 
এই ভাবে মুক্তরাষ্ট্রায় আন্তর্জাতিকতার যুগের অবসান ঘটল, সেই সঙ্গে সরকারি 
হস্তক্ষেপে অব্নান ঘটল-ষ ফ্বাঙ্কলিন রুজভেপ্টের নব-বিধান শাপন-বাবস্থ। 
বা নিউ ডিল আ্যডমিনিষ্টেশনের মাগে পুনকুজ্জীবিত কর! সম্ভব হ্য়নি। 


বিংশ দশকের 'হ্বাভাবিকত' 


যুদ্ধজনিত বিশৃঙ্খলার ন্দন্য পৃথিবীতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে. তার 
ফলে সতাকার "ম্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তন” এক অসম্ভবের স্বপ্ন হয়ে ঈাডাল | 
ক্ষণকালের জন্য অবশ্য সেই স্বপ্ন সম্ভব হওয়ার একট! প্রতিশ্রুতির হীর্গত 
দিয়েছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ঘটনান্সোতের ধারায় সে স্বপ্ন বিদূরিত হল। 

বিশাল সামরিক এবং শিল্পগত যন্তপার্তিকে শান্তিকালের ব্যবহারোপযোগী 
করে ভোলার কাজ অবশ্য অনৃতপূর্ব হ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হল। অতিদ্রত 
এবং বিভ্রান্তিকর ভঙ্গীতে যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণবিধি উঠিয়ে নেওয়ার ফলে 
যদিও দ্রব্যমূল্যের মান অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বেডে উঠল, তবু সামরিক বাহিনী 
থেকে াটাই-এর প্রথমটা বেশ অপ্রত্যাশত ভাবে স্ুসম্পন্ন হল। তীব্র 
রকমের ফেডরেল ব্যয় সংকোচ হওয়া এবং ৪০ লক্ষ সামরিক কমীর আবার 
অমিকশ্রেণীতে যোগ দেওয়া সন্বেও ১৯১৯ পযন্ত প্রকুতপক্ষে কর্মসংস্থানের কোনে। 
অভাব ঘটল ন!। 

মোট ৪ কোটি ২ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৬ লক্ষ 
লোক বেকার ছিল। এই সংখ্যা প্রাক্-যুদ্বকালীন বেকারীর সংখ্যার গডপড়তা 
হারের অনেক নীচে । এই অবস্থা অবশ্য পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেকখানি 
ভাগ্যগতিকে সম্ভব হয়েছিল । এট] সম্ভব হওয়ার কারণ-_যুক্তরাত্ত্রীয় ব্যয়সংকোচ 
এবং অতিরিক্ত কৃষি-উৎপাদনেব ফলে স্বাভাবিক ভাবে যে মন্দার স্থষ্টি হ্য়, 
এক নতুন ধরনের বেসামরিক শিল্পের সমৃদ্ধিতে এবং সম্প্রসারিত ইউরোপীয় 
রপ্ৰানির ফলে তা” অপসারিত হয়। 

দুঃখের বিষয়, যুদ্ধোভ্তরকালীন এই প্রাথমিক সমৃদ্ধি ছিল এক মিথ্যা উষার 
প্রত্যাশামাত্র । কৃষির দ্েত্রে একথা ছিল বিশেষ ভাবে সত্য । যুদ্ধকালের 
সরকার পৃষ্ঠপোষিত “তেজী” বাভার এবং যুদ্ধের অনত্তিকাল পরে ঘরে এবং 
বাইরে খাদ্যের ঘাটতি খামার-উৎপাঁদন বিশেষ ভাবে বধিত করল । দৃষ্টাস্তন্ব বপ, 
গমের চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে 
শতকরা ৬৬ ভাগ বৃদ্ধি পেরেছে । রুষকরা যে মুল্য পেয়েছে তা” বর্ধমান 
ভীবনযাত্রীর বায়ের সঙ্গে সমতারও বেশী সুবিধা দিয়েছে এবং ফাটকামূলক 
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বন্ধকী কর্মের একটা জোয়াব আনাব ফলে জমির দাম ফেড়ে গেছে। 
যন্ত্রীকবণেব ফলে উংপাদন-ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পেল-_কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষকের 
উৎপাদন-ব্যয়ও অনেক বেডে গেল । এই কাবণে, ১৯২০ খ্রীষ্তীকষে ইউবোপীয় 
কষি-ব্যবস্থা যখন সংকট থেকে ত্রাণ পেল, কষকরা খন এক অসহনীয় অবস্থায় 
পৌছলেন। 

১৯১১ থ্রীষ্টান্দেব মধ্যে খামাবজাত প্রপব্যব মৃল্য কোচনীয় ভাবে মন্দা 
হযে এল, যুদ্ধব।লীন হাবেব গায় শতকরা ৫০ ভাগ নীটে। যদিও কষি- 
সপ্গঠনীসমূহেব নেতৃবৃন্দ কণ্গ্রসে তাদের দলীয় সংস্থা! তৈবা করে, চিবাচবিত 
ভাবে কৃষকদের চঃখ কষ্টের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করলেন, তবু তাদের 
আন্দোলনের ফলে মানে মাঝে আইন প্রণীত হলেন কষকদেব ছশতি দৃবীক্ণে 
সেগুলি সামান্াই সহায়তা কবল। 

পলী-অঞ্চণেব ক্রয়-ক্ষমতা সীমিত হ্যায় এবং প্রাথমিক যুদ্ধোন্তব ঘাটতি 
পৃবণ হ ওযায ১৯২৭ খ্রাষ্টা্জে সাধাবণ আথনীতিক ক্রিয়াবলাপ শ্রথ হয়ে এস। 
১৯১১-এ ঘার্থনীতিক কিঘাকলপ্প ভীষণ ভাবে নেমে এল, তার ঘুল পা 
৫০ লঙগ ক্দী বেকাঁপ হলেন এব” কারবার উঠে ধাপ হাব বেছে 01৭1 বিদ্ধ 
র“ষব বাবে, ১৯২১-এব এই মন্দা সণস্থাধী প্রমাণিত হল, ত।' অবশ্য সবকারের 
কোনে। বিশেষ সবকাণ্ব এ-বাবস্থাব জন্য নন ভাব * বণ ভন অথশাতি 
মুথাতঃ স্বাস্থাকব ছিন। 

উইউলপনেধ উদাবনী ভং নেতৃছেব আঅপসালণ এখশ ভাটিএব নেছুতে 
বঙ্গণশীণ শামন-ব্যবস্থী মেনে নেপ্য়াটা ছিল যুদ্ধোনব “আাভাবিকাাব নকল 
উষাব মার এক দ্িক। দ্বঃখের বিষয়, জনগণ লাব পপর এক শচ গাভ্াাশা 
বেখেছিল এব" ফাকে এমন বাপক ভাবে অভিনান্দত ববছিল তেই শাসন 
বাবস্ক! কিন্থ ভাব পব আবোপিত বিশ্গাসের মলাপা বঙ্গা কবতে পারেনি | 

হাঁড* শাসনেব নযা বঙ্গণশীলবা ছিলেন সম্পূণ অন্ত জাতেব মানষ। 
পূরবী খুগেব সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এবং অবাপ বাবসা” 
নীতিব অপপ্রয়োগ সম্পর্কে আন্তবিক ভাবে সচেতন ধিদ্ডোব কজঙে/টব মত 
সঙ্গাস্ত বঙ্গণশীলদেন সঙ্গে এদেব পার্থক্য ছিল অনেক। যুদ্বোন্তন এই নয়া 
শাসনে বাজনৈন্তিক স্্বিধাবাদীব। ভীড় কবেছিল | 

হাডডিং-এব কালেব সবকারি অসদাচাব গৃহ্যুদ্ধোত্তবকান্গীন পুনর্গঠন কালের 
ছুরনীতিকে৪ ছাপিয়ে উঠেছিল । সবচেয়ে আলোডনকাবী কলস্কজনক ঘটনা য। 
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জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা" হল স্বরাষ্ট্র সচিবের বেসরকারি স্বার্থের 
হাতে সরকারি তৈলভূমি লীজ দেওয়ার সময় উৎকোচ গ্রহণের কাহিনীর 
গ্রকাশ। 

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনগণের যদি কোনে! রকম মোহভঙ্গ হয়ে থাকে ব্যষসায়িক 
মন্দা এবং সরকারি দুর্নাঁতি প্রকাশিত হওয়ার ফলে, তা" হয়েছিল কিন্ত 
অতি ক্ষণস্থায়ী । ১৯২৩-এর শেষ দিকে মন্দার কথা লোকে প্রায় ভুলে 
গেল এবং যুক্তরাষ্ট্র একজন নতুন প্রেসিডেন্ট বরণ করল | 

হার্ডিং-এর মৃত্যুর পর, কেলভিন কুলিজ, যিনি স্পষ্টাম্পষ্টি বলেছিলেন £ 
“আমেরিকার কারবার, কারবারই,” তিনিই প্রেসিডেন্ট হলেন । আবার আশ 
জাগলো, আগেকার নকল উষ। অবশেষে নতুন দিনেব উজ্জ্লতর প্রভাত সচিত 
করছে, যে দিন সমৃদ্ধি এবং প্ররূত “স্বাভাবিকত্ব” নিয়ে আসবে । 

কিন্তু জনগণকে আবার হতাশ হতে হল। মহাযুদ্ধ তাদের জগংকে তার 
যতটুকু জানত তার চেয়ে বেশী পরিবত্তিত করেছিল। ব্যবসা, মজুর, কৃষি, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অথ-ব্যবস্থার মধ্যে যুদ্ধ যে-সব জটিলতার স্থ্টি করেছে 
সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়া সহজ ছিল ন1। 

যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায়, জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের ধারণা 
স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়। যে-সব শিল্পের পরিচালনভার সরকার গ্রহণ করেছিলেন 
তাদ্দেব সাফলোব জন্য কৃষি এবং ম্জুরগোষ্ঠার মধ্যে একটা আন্দোলন গড়ে 
ওঠে, যুদ্ধেব পরেও রেলপথগ্রলিকে সরকারের পরিচালনে রাঁখাব দাঁকীতে। 
কিন্ধ সোজাসুজি নিয়ন্্রণভার গ্রহণে পরিবর্তে রেলপথের নিয়ন্ত্রণের সরকারি 
ক্ষমতা বুদ্ধি করা হয। সেই সঙ্গে বেলপথ কোম্পানীগুলিকে সরকার 
অতিরিক্ত অথসাহাষ্য দান করে চলাচল-ব্যবস্থার ক্ষতি পূরণ করার জন্য | 

রেলপথ এবং কয়েকটি শিশ্ল-সংস্থায় নিয়ন্ত্রণ চালু করার অথ এ ছিল না যে 
প্রাক্-যুদ্ধকালীন প্রগতির কালের 'ম্বাভাবিকত্ে' প্রত্যাবর্তন কবা হয়েছে। 
অবাধ বাবসানীতিতে সোজাহ্থজি ফিরে যাওয়া না হলেও, এবং যুদ্ধের আগে 
বিধিবদ্ধ “আ্যাটিট্রা্ট আইনসমূহের কাঠামো অবিরত থাকলেও অচিরে 
দেখা গেল যে অথনীতিতে সরকারেব যুদ্ধকালীন হস্তক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে 
বাবসাধীবৃন্দ এবং সরকারের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর করে তুলেছে । ব্যবসায় 
আইনগত বিধিনিষেধ অপেক্ষারুত ছুবল হয়ে পড়ল, কারণ ব্যবসা নিযন্ত্রণ- 
মূলক আইনসমূহের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ভার যে-সব সংস্থার উপর গুন 
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ছিল সেই সব লিয়ন্ক কমিশন, আযািট্রাই এনফোর্সমেক্ট ডিভিশন এবং আদালত 
প্রভৃতিতে এমন সব লোক নিয়োগ কর] হল ধারা ছিবেন ঠিক সেই সব 
স্বার্থের প্রতি সহাম্থৃভৃতিসম্পন্ন, যে-গুলি নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল ভীদের কর্তব্য । 

ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কতৃকি অধিকতর ক্ষমতা উপভোগের ফলে মজুরদের 
ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। মাঁলিকশ্রেৌকে এখন আর» 
সাফল্যের সঙ্গে যৌথ দর-কষাকষিতে উৎসাহ দিষেছেন এমন উৎপাদন- 
সচেতন যুদ্ধকালীন একটা সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল না। 
জ্ীবনযাত্রীর বায়বুদ্ধির সঙ্গে তাল বাখার জন্ শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির 
দাবী তারা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। এয ফলে, 
১৯১৯ খ্রীষ্টাকের আগাগোডা কয়েক হাজার তীত্র রকমের ধর্মঘট সংঘটিত 
ইল--সেই ধর্মঘটে ৪০ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক বিজডিত হল। কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে, মালিকগোঠীর শ্রমিকদের দাবীতে নতি স্বীকার না করে ধর্মঘট 
ভাঙবার শক্তি ছিল। দক্ষ শ্রমিকরা! একটা স্তদ্ূর রক্ষণশীল অমিক ইউনিয়নবাদ 
বিংশ দ্শকেব আগাগোড়া পালন করে গেছে, কিন্তু অকুশলী শ্রমিকদের 
ইউনিয়নের সদশ্যসংখ্যা এবং সংগ্রাম-ক্ষমতা হাস পেতে থাকে। 

“কুল্পিজ প্রসপারিটি" বা প্রেসিডে্ট কলিজেব আমলের সমৃদ্ধির যুগে রলূষক 
এবং শ্রমিকের ছুবল অবস্থাব কথা মনে ভয় পরিসংখান দ্বারা! কাটান দেওয়া 
যায়। কারণ পরিসংখ্যানেন অঙ্কে দেখা যায়, শতকর। প্রায় ২৫ ভাগ 
শিল্পগত এব' জাতীয় উভযবিধ আনন বেডেছে, আর সম্ভবতঃ শতকর] ১৬ ভাগ 
মাথাপিছু প্রকৃত আয় বুদ্ধি পেয়েছে । 

পরিসংখ্যান তখোব দিকে একটু তীক্ষ নজর দিয়ে দেখলেই এই আপাত 
বিরোধের একট! মীমাংসা পাওয়া যায়। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে, ১৯২৩ থেকে 
১৯২৭ গ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে মানুষের কাজের ঘণ্টা হারে উৎপাদন শতকরা প্রায় ৩২ 
ভাঁগ বৃদ্ধি পায়। অথচ ঘণ্টা হারে বেতন শতকরা মাত্র ৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
ইতিমধ্যে, উৎপাদনের আধিক্যের ফলে দর না! নামায়, উৎপাদকের লাভের 
আহ্গ বিশের দশকে শতকরা প্রায় ৮* ভাগ বৃদ্ধি পায়। নিঃসন্দেহে, সম্পদ ও 
শক্তির একট! অসম বণ্টন আমেরিকান সমাঙ্জে বর্তমান ছিল। শ্রমিকর" 
এই নতুন সমৃদ্ধির সমান অংশ পায়নি। 

উতৎপাদক-সংস্থাগুলিতে লাভের ভাগ জম। হতে থাকার ফলে এক বিপজ্জনক 
পরিস্থিতির স্ত্রপাত হয়, যার পরিণতি হল ১৯২১৯০এ শেয়ার বাজারে 
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নিদারুণ মন্দার আবির্ভাব। চড়া হারের লাভ যৌথ-মূলধনী কারবায়ের 
শেয়ারের দাম অত্যন্ত বাড়িয়ে দ্িল। এই অর্থ হয় বাদ্দারকে পণ্যদ্রব্যে 
প্লাধিত করে তুলঙ্প, যা ক্রয়ের সামর্থা অধিকসংখাক লোকেরই ছিল না, 
নয়ত অন্যবিধ শেয়ারেব ফাটকাবাজিতে নিয়োজিত হল। “ফেডাবেল 
রিজাভ পলিসি” বা সংরঙ্গশী নীতি, ব্যাঙ্ষলমূহের খণদানের মাত্রাকে 
বাড়িয়ে দিল, তাৰ ফলে অর্ধনীতিতে সহজপ্রাপ্য অর্থ এসে জম! 
হতে লাগল। শেঘ্ারের দাম এমন বেডে গেল যে, শেযার যে-নম্পন্তির 
প্রতিভূ তার দামের সঙ্গে শেয়ারের দামের কোনে। সামক্নস্ত রইল না। এই 
কাঠামোর অন্নিহিত ছুবলত! সম্পর্কে অতি অর লোকই মাথা ঘামিয়েছেন, 
কি্ব। এতে বিশ্ময় বোধ করেছেন। যখন উর্ধমুখী শিল্পগুলির উৎপাদন 
নিম্নাভিমুখী হযে এমন এক তরে পৌছোবে যেখানে সরবরাহ এবং চাহিদার 
পরিমাণ প্রায় সমান, তখন কি হবে সে কথা ১৯২৯ পযন্ত কেউই ভাবেনি। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনেক জটিলত। এব* বৈপরীত্য এনেছে । 
যুদ্ধের মধা থেকে যুক্তরাষ্ট্র এক আন্র্জাতিক মহাজন হিসাবে উদ্ভৃত হয়েছে। 
ইউরোপীর জাতিসমৃহের যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মোট সমর-ঝণের পরিমাণ ছিল 
১০শ' কোটি ডলার । যুক্তরাষ্্রীর় লগ্নী সংগ্রহ এবং ডলার রপ্তানী কর! 
ভিন্ন এই খণ শোধ করতে পাবা কোন সম্ভাবনাই তাদের ছিল ন।। 
বেসরক।রি লর্মীকারকগণ অবশ্য চমৎকার সাডা দিলেন এই আশাধ যে সমধ- 
বিপবপ্ত ইউবোপের অথনীতিতে শীঘ্বই এরচুর পরিমাণে পণাদ্রব্যের চাহিদা 
হ₹বে। কিন্তু এই সব দেশের অধিকাংশের সীমিত ক্রয়শক্তির কলে 
তাদের উৎপন্ন পণার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করতে হল। 

দুঃখের ব্ষিব, আভ্যন্তরীণ শিল্পেন সংরক্ষণে অতি চড়া হারে শুন্ধ চাপানোর 
ফানে ইউরোপীয় রপ্তানি গশের অভি ঘুক্জবাষ্টের দরজা এক রকম বন্ধ 
হতে গেল। এই শুক্ষহার শ্রু ইউরোপীয় নম, আমেরিকান অথনীতির পক্ষেও 
ভ-কর প্রাতক্রিয়। ঘটিযেঁছিল। যুক্তরাষ্ত্রের কষিপণ্োর সঙ্গে লাউজনক ভাবে 
তার শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে অক্ষম ইউবোপ গম এবং তুলাব জন্তু 
অন্ান্ত উৎসের সন্ধান করায়, আমেরিকান কষকের অবস্থা চরম ছুর্দশাগ্রন্ত 
হযে উঠল। 

যেহেতু আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উদ্বৃত্ত কষিজাত দ্রব্যাদি আম্মস্থ করা সম্ভব 
ছিল না, খানারজাত দ্রব্যের দাম ক্রমশঃই নামতে লাখশল। কৃষককে ষেই 
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পুরনো! পেষণযস্ত্রের চাপে পড়তে হল, তাকে তার উৎপন্ন ফসল খোল। বাজারে 
বিক্রি করতে হল, আর যন্ত্রপাতি কিনতে হল সংরক্ষিত বাজার থেকে । 
চড়া হারের যুক্তরাষ্ট্রীয় শুক্ক-ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া আরো! ভয়ঙ্কর 
হুল। ছুঃস্থ ইউরোপীয় দেশসমূহের বকেয়া সমর-খণ শোধ করার শক্তি 
রইল প:। ধীরে ধীরে এবং অনিচ্ছ। সন্ধে৭ যুক্তরাষ্ট্রকে এই খণের মোটা অংশ 
মকুব করতে হল। অধিকন্ত, চড়া আমেরিকান শুহ্কহার সারা ইউরোপে চড়া 
শুরহারের ঢেউয়ের জন্য অংশতঃ দাফী। পরিশেষে, যুক্তরাষ্টেব বহিবাণিজোর 
উৎস, যখন তার প্রয়োজন ছিল সবাধিক, ঠিক সেই সমযেই শুকিয়ে এল । 
সংক্ষেপে, বন্ু-বিজ্ঞাপিত “ম্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তন” বনু জটিলতার এবং 
বৈপরীত্োর হৃষ্টি করল, আর তার ফলে যে প্রতিক্রিয়ার হৃষ্টি হল তকে একটা! 
বিপর্যয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। জাষ্টিস ক্র্যান্ডিস তীক্ষ ভ1নায় বলেছেন__“ইউরোপ 
ঘুদ্ধের দ্বার! বিববস্ত, আর আমব! বিব্বন্থ হযেছি তার ফলভে।গ করতে গিয়ে ।” 
নিয়তম ধাপে নেমে গিয়েও আমেরিকান সমাদ ভধিব্যতের প্রতি আশা 
রেখেছিল । বন্ৃবিধ আর্থনীতিক সাফল্য যা বি'শ দশকে সম্ভব হযে? 
তা” নতুন এক উৎপাদনের স্তর স্থষ্ট করে এবং জনসাধারণের পণাদ্রব্াদির 
বাবহারের মানা অনেক বাড়িয়ে দেয়। আরথনীতিক স্থযোগ এবং সামাজিক 
সবলত্ব অধিকাংশ সমাজের মাপকাঠিতে উচ্চ ধাপে বাধা এবং নমনীয় ছিল। 
বহিষিশ্বের অধিকাংশ দেশই আমেরিকানদের এই সাফলোর প্রশংস। করল। 
প্রকৃতপক্ষে, বিশের দশক ছিলি “বচিত্র বিডদ্ধনা'র ধুগ-_মাগের যুগের 
ঘরমুখো 'স্বাভাবিকত্ে'র পরিবর্তে একটা নতুন যুগের উদঘ হল। আমাদের 
বর্তমান কালের বহুবিধ জটিল আর্থনীতিক সমশ্তার পে ছিল স্থচনাব যুগ, 
এই সব সমস্ত। হল--জীতীয় সমৃদ্ধির মুখে খামারের আম পড়ে যাওয়। নতুন 
যন্ত্রপাতির উদ্ভবে সাময়িক ভাবে কর্মসংস্থান-ব্যবস্থার বিপষয়, শহরতলী অঞ্চলের 
বৃদ্ধি এবং ফলে শহরাঞ্চলের অবস্থার অবনতি, মুল্যপ্তরের ক্রমিক উর্ধগমন 
এখং বর্ধনশীল জনসংখ্যার দেশের সম্পদরাশির সর্বোত্তম ব্যবহার ইতাদি। 
তাহলে এই যে যুগ, যা খুব স্থদূর অতীত নয়-আজ হিসাব-শিকাশের 
মুখে তাকে এত অপরিচিত মনে হয় কেন? তার উত্তরে হয়ত বলা চলে, 
«এই আশ্চধ রমের ভাড়ামির যুগ"--আর একজন সমকালীন পর্যবেক্ষকের 
ভাষায়--প্রাচীন রীতির ইগ্ডয়ান সামার” (মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে শরৎকালের 
শেষ ভাগের স্থময় উষ্ণকালকে বলে 'ইপ্ডিয়ান সামার" )। 
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প্রচণ্ড ভাঙন 


১৯২৯-এব গ্রেট ত্রাস” বা প্রচণ্ড ভাউন এবং ত্রিশের দশকের “গ্রেট 
ভিপ্রেশন' বা প্রচণ্ড মন্দ! আমেবিকান অর্থনীতিতে এমন ভাবে আঘাত দিয়েছে 
যে, তার অন্ররণন আজ? থামেনি । তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল হতভম্বের 
অবিশ্বাস। সমগ্র আমেবিকান জগতের ধানণা ছিল যে তাব1 এক সমৃদ্ধির 
সাগবে ভাসমান । সহসা তাবা মুনা ও দাবিদ্রোর কঠিন পাহাডেব গায়ে 
ধাক্কা খেল। কিন্তু এই বিপযয়েব কাবণ কি? 


যে ফিটফাট কেতাছুবস্থ চেহাবাব অর্থনীতি যুক্তবাঁষ্ী বিশেব দশকে 
দেখে এসেছে তা" আঙগকে পিছন ফিবে দেখতে গিষে যতটা নির্বো বলে মনে 
হতে পাবে ঠিক ততটা ছিল না। বিশেব দশকেব "তেজী” বাজাবে আশাবাদী 
হওয়াটাই সহজ ছিল । এটা 'মবশ্য জানা দবকাঁব যে, ১৯২১ শ্রীষ্টান্ধে এক 
মন্দান (16065510917 ) উদ্ভব ঘটে এবং ১৯২৪-এ ৪ পবে ১৯২৭-এ অর্থবানেব 
অগ্রণতি সামান্য ক্লথ হয। কিন্ত গ্রতিটি ন্গেত্রে ত্রাণলাভ ঘটেছে ত্ববিৎ গতিতে, 
এবং এই সব সাময়িক বিচাতিকে প্রগতিব প্রবল তবঙ্গে সামান্য উমিমালাব মন 
মনে হবেছে । অনেকেই, প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীঘ মহাযুদ্ধেব পববর্তা তিনটি ঘর্টামান 
সামগ্তশ্বিধান (101110% £65)55076101) অনেকটা এমনই স্বস্তিকর ভঙ্গীতে 
দেখেছেন । 

১৯২৯-এব মো শিল্পোখ্পাদন, ফেডবেপ বিজান স্থচীব হিসাবে ১৯২২-এর 
মাগেব নিবিখে শতকবা প্রা ৫০ ভাগ বুদ্ধি পেবেহ। ১৯২৩ খেকে ১৯২৯-এব 
মধো শুধু উতপাদন-শিল্ে নতুন যন্ত্রপাতি বাবদ খবচেব পবিমাণ গডে বাৎসরিক 
২০০ কোটি ডলাবেব৭ বেশী হযেছে।  প্ররুতপক্ষে, বেকাবী ছিল সম্পূর্ণ 
অন্রপস্থিত এবং শিল্পে কমনপ্লাহেব লীধা কাঁজেব সময়ও কিছুটা হ্বাস কব। 
ইযেছিল। 

এই সব জাদয়গ্রাহী পরিসংখ্যান সম্ভব হযেছিল একপ্রস্থ নতুন যন্ত্রকৌশলেব 
উদ্ভাবনেব ফলে। উংপাদন-কৌশল, বিছ্যুৎশক্তি, যানবাহন এবং বার্তী 
আদান-প্রদান ব্যবস্থায গ্রভৃভ উন্নতিব ফলে নতুন লক্মী এবং আঁথনীতিক 
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সম্প্রসারণের ঢেউ বযে যায়। যন্পাতির ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের ফলে আমেরিকান 
জগতে এবং জীবনধারায় একটা স্ুম্প্ পরিবর্তন ঘটে । 

ক্রয় করে কিস্তিবন্দী হারে দাম দেওয়ার ব্যবস্থ! প্রবর্তন করায় মোটর 
গাড়ী এবং অন্তান্য দীর্ঘস্কাধী ভোগাপণ্য কেনার একট] হিড়িক পড়ে গেল। 
নব-অঙ্করিত পথ-ব্যবস্থাব সঙ্গে প্রচুর মেবামৃতি কারবার গজিযে উঠল, এর দ্বারা 
শহরাঞ্চলের সঙ্গে পল্লী-অঞ্চল এবং অবসর যাপনের স্থনিগুলি দ্রুত সংযৌকিত 
হল। শহর থেকে দলে দলে শহবঙলীর দিকে মানুষ যাত্র। শুরু করল । 

সম্মিলিতকরণ (9556111)1) ) কৌশল অবলগ্ন এবং ব্যাপক হারে বাঁজাবে 
মাল ছাঁডা বহু ভোগাপণোর ক্ষেত্রেই শুরু হযে গেল । ইম্পাত, রবার এবং কাচ 
ইত্যাদি সহায়ক শিল্পগুলিব বাজার প্রচণ্ ভাবে গ্রসারিত হল। 

১৯২৩ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তিব মোট উৎপাদন দ্বিগুণিত 
হল। নহুন বেতার-যন্ত্র এবং অন্যবিন জন্শ্মাধামে (11295 [16115 ) প্রচারিত 
বিজ্ঞাপন বিশেব দশকে শতকোটি-ডলাব শিল্পে পরিণত হল। যন্ত্রশিষ্ী, 
কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ধরনেব আন্মনিযোজিত ব্যবসাদাবদের নিয়ে যে নতুন 
মধাবিত্ত সমীদ গড উঠল তাদের স্বস্তি, বৈচিত্রা এবং অবসর বিনোদনের জন্য 
নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে, উত্পাদ কব! পবপ্পরেব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাতলেন। 

সামগ্রিক আর্থনীতিক চিত্র কিন্তু ঠিক সবতীভাবে উজ্জল ছিল না। 
১৯২০-এর দশকের সমদ্দির কালে মন্দাব বীজ আংকুধিত হচ্ছিল। কষকবণ, 
একথা মনে রাখা প্রযোদ্ধন যে, তখন 9 দীর্ঘমেয়াদী মন্দা বাজারে হাল 
টানছে । তবু অনেকে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য খণ গ্রহণ করপলেন। 
ভাদের ছুর্শার কিছু পরিমাণে অবসান ঘটল মানে মাঝে প্রণীত মাইনের 
মাধ্যমে । দপ্গিশাঞ্চল ছিল দারিদ্বোর এক বিবাট অঞ্চল, তেমনই অবস্থা 
ছিল শহবাঞ্চলের শরণাগত বস্তীসমূহের | বেতনভোগীরা পধাপ্ত পরিমাণে 
সেই দশকের বৃহৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি । যেহেতু 
বর্তমান মান অনুসারে সেই দশকে আববন্টন অত্যন্ত অনম ছিল, সেহেতু গাড়ী, 
বডি, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের মাত্রাধিক উৎপাদন 
জনসাধারণের একটা অতি সামান্য অংশের এপর অত্যন্ত নিররশীল ছিল। 

সহজ খণদান বাবস্কার ফলে ফাঁটকাবাঞ্জি উৎসাহিত হল, এবং খণগ্রন্ততী 
ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পেল। যদিও শেয়ার ক্রয়ের মাঁধামে যৌথ-মূলধনী কারবার- 
সমূহে টাকা এসে গড়তে লাগল, সেই কারবার ছিল মূলগত ভাবে দুর্বল। 
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এই সব সম্প্রসারণশীল শিল্প ঠিক ততটুকুই নিরাপদ ছিল, চক্রতাদের তাদের 
পণা ক্রয় করার আধিক ক্ষমতা ছিল যতটুকু । কিন্তু বেতন সাধারণ ভাবে 
এমন ছিল যে, ভোগাদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা অনেকেরই খুব বেশী ছিল না। 
কিন্ত শিল্প-পরিচালকরা মন্ছুরী কমিয়ে রাখার এবং লভ্যাংশ পুনরায় লম্মী 
করার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। 

এব ফলে বিরাট ভাবে “মতিরিক্ত লঙ্মী”্র চাপ দেখ! গেল শেয়ারে, যা 
প্রকৃতপক্ষে, ক্রমশঃই' মূল্যহীন হয়ে পড়ছিল, কারণ শিক্প-সম্প্রসারণের ফলে যে 
উৎপাদন হচ্ছিল বাজারে "তা বিকোচ্ছিল না। যে আর্থনীতিক কাঠামো 
ইতিমধ্যেই বিশ্রী গাবে ভারসাম্য হাঁরয়েছে বিশ্বের ক্রটিপূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থায় 
এবং বিশ্বের বাজারে প্রাথমিক পণান্রবাদির নির্রতাহীন মূলো, তার অবস্থা 
আরও সডীন হয়ে উঠল। 

এই সব জটিল ঘটনাবলীর মধ্যে কিন্ত কোন একটি একক গোষ্ঠীকে শয়তান 
রূপে চিহ্নিত করা যায় না। দৃষ্টান্বন্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বিংশ দশকের 
ফাটকাবাজির আধিকা সম্পর্কে অন্ুমোদনস্চক ভঙ্গীর জন্য ফেডরেল 
রিজার্ভ বোর্ডকে দায়ী কর হয়। অবশ্য তর্কের খাতিরে হয়ত বলা যায়; 
লগ্মীকারক সম্প্রদায়গ্রলির উপরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নৈতিক চাপ এই বোর্ড 
দিতে পারতেন। কিন্তু ফেডরেল রিজাঙ আছ যে শক্তির অধিকারী হয়ে 
টক মার্কেটের লেনদেন (প্রান্তিক প্রয়োজন বা 108181251 159176176005 ) 
নিয়ন্ত্বিত করে সেদিন তার সেই ক্ষমতা ছিল না। কিংবা বোর্ড তখন 
তার সদস্য ব্যাঙ্চগুলিকে আমানত অর্থের শতকরা ১৩ ভাগ সংরক্ষিত বা 
রিজার্ত অর্থ হিসাবেও রাখতে বাধ্য করতে পারত না। (আজ ফেডরেল 
রিজাভের শক্তি আছে সদশ্ত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আমানত অর্থের শতকরা 
২৬ ভাগ পধন্থ সংরাক্ষিত অর্থ হিসাবে পেখে দেওয়ায় )। 

এখন পিছনের দিকে তাকিয়ে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৯২০-এর দশকে 
প্রয়োজনীয় কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর্থনীতিক সংকটের হাত থেকে 
জাতিকে কেন রক্ষা করেননি, মে কথা চিন্তা করে বিন্ময় বোধ কর] সহজ, | 
কিন্তু মুদ্রাহাস-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্বা যথেষ্ট পরিমাণ অন্তৃষ্টি এবং 
সাহসের প্রয়োজন ছিল যুক্তবাষ্ট্রের সেই অভাবনীয সম্বদ্ধির কালে। 

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধাপক জন কে. গালব্রেথের ভাষায়--একটা 
বুদ্ধদের পক্ষে আকস্মিক ফুটো হওয়া! সম্ভব, যা সতর্ক, ক্রমানুগ মুদ্রাহাস শীতির 
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পক্ষে সম্ভব নয়। যীর1 জানতেন যে, *অচির এবং স্বেচ্ছায় আয়োজিত পতন 
অথবা আরো! পরে ঘটিতব্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংকটের মধ্যেই প্রত কি 
গ্রহণযোগ্য তা স্থির করতে হবে,” তাত্ক্ষণিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াকে এড়িয়ে 
আরে! একটুখানি ভেসে থাকাই তার] বাঞ্চনীয় মনে করেছিলেন। 

কিন্ত, মোটের উপর, জন্গণের তাদের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল, 
এই বিশ্বাস কিন্ত আর্থনীতিক নীতি সম্পর্কে ভয়াবহ অজ্ঞতারই পরিচায়ক । 
ফাটকাবাজি একটা সন্ত্রান্ত আচরণ হিসাবে গণা হল। কর্পোরেশন প্রেসিডেণ্ট 
থেকে অফিসের ছোকরা চাকর পযন্ত সকলেই ষ্টক মার্কেটের দর নিয়ে তেজী 
মন্দার হিসাব-নিকাশ করে কি ভাবে বিাভন্ন রকমের চালু কারবারের 
শেয়ার কেনাবেচা করে রাতারাতি ধনী হওয়া যায় তা” অনুশীলন করত। 
প্রকৃতপক্ষে, তেজী বাজারের প্রথম যুগে অনেক ্কেব প্ররুত মূলা হাস 
করা হয়েছে। কিন্তু পক মাকেট নিয়ে বাডাবাড়ি যখন চরমে উঠল তখন 
সেই সব শেয়ার অবিশ্বাপ্ত দরে বিক্রি হয়েছে । 

স্থাবব সম্পত্তি (1681 ৩১৪16) নিয়ে ফাটকাবাজিও এ জাতীয় কাগুজ্ঞান- 
হীন পর্যায়ে পৌছেছিল। ১৯২০ দশকেব গোড়ার দিকে ফ্লোরিড1 অঞ্চলকে 
ভ্রমণকারীর স্বর্গরাজা হিসাবে জনপ্রিয় করে তোলার ফলে সেখানে জমির 
বাজার ভীষণ তেজী হয়ে উঠল। যদিও এই তেজী অবস্থা ১৯২৬-এ 
ধ্বসে পড়ল, তবু জনগণের উৎসাহে অন্যত্র অনুরূপ প্রচেষ্টায় অরুচির 
পরিচয় অতি অল্পই পাশয়া গেশ। 

১৯২৬ থেকে ১৯২৯-এ শেয়ারসমূহের দাম প্রায় দ্বিগুপিত হল। তারপর 
ফাটকাবাজি খণরুত তহবিলের ওপরই অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হল। 
হোল্ডিং কোম্পানীব ওপর হোল্ডিং কোম্পানী পিরামিডাকারে গড়ে ওঠায় 
এই সব স্টককে বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হল, কিন্ত সেই সব স্টকের প্ররূত 
মূল্য নির্ণয় করা ক্রমশঃই কঠিনতর হয়ে উঠল। এই সব ক্ষেত্রে মূল্য এবং 
আয়ের অনুপাত বাস্তবের সব রকম মাত্র! অতিক্রম করে গেল । 

“ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্ষের শরৎকালে অবশ্যস্তাবী আশ্কার অভাব ব্যাপক আকারে 
দেখা দিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে একজন অগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদ খন জোর 
দিয়ে ঘোষণা করছিলেন যে, স্টক-মূল্য স্থায়ী ভাবে সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেছে, 
তখনই স্টক মার্কেটে গড়পড়তা শেয়ারপ্রতি দশ পয়েন্ট মূলা হাঁস পেল। 
পরের দিন অনুরূপ ঘটনাই ঘটল। পরবর্তী সপ্তাহে পূর্বকালীন আস্থার ভঙ্গীর 
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পুনরাবৃত্তি হল। তারপর ২৩শে অক্টোবর মার্কেটে গড়পড়তা শেয়ারগ্রতি ৫০ 
পয়েন্ট মূল্য হ্রাস পেল। এর পরের দিন--“ব্যাক থার্সডে” বা রুষ্ণ বৃহম্পতিবার, 
অক্টোবর ২৪, ১৯২৯-স্টক এক্সচেঞ্জে সম্পূর্ণ হতাশার ভাব দেখা দিল। 
১ কোটি ৩* লক্ষ শেয়ার হস্তান্তরিত হল এবং মূল্য এমন ভাবে হাঁস পেল যা 
ওয়াল স্্রীটের ইতিহাসে কখনো! ঘটেনি । ২৯শে অক্টোবর আর্থনীতিক সংকটের 
অবস্থ। চরমে পৌছোল, আরে! ১ কোটি ৬৫ লক্ষ শেয়ার মার্কেটে এসে জমা 
হল। অতিরপ্রিত প্রত্যাশার তুচ্ছ বুদুদ শেষ পর্যন্ত ফাটল। 

এই আর্থনীতিক পতনের জের চলল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রান্তিক ডাকের 
(17071819 ০৪11) সঞ্চিত গ্রবাহে। (প্রান্তিক মূল্যে যে-সব শেয়ার বা 5৫০011 
ক্রয় করা হয় তার মূল্য পরিশোধ করা! হয় আংশিক ভাবে খণীরুত তহবিল 
থেকে, এই তহবিল পরোক্ষ ০০119161981 বা শেয়ার খাতে প্রাপ্ত অর্থে গঠিত)। 
বাজার দর যখন হ্বাস পায়, তখন এই পরোক্ষ শেয়ারের মূল্যও হাঁস পায়, 
তখন খণ লোপ করার জন্য এই সব শেয়ার বিক্রি করে ফেলতে হয়। 

ধনসম্পদের মূল্য গুরুতর ভাবে হাস পাওয়ার ১৯২৯ খ্রীষ্ঠা্ে যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রাম ২৪,০০০ ব্যাঙ্কের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশী ব্যাঙ্ক ৯৯৩২-এর মধ্যে লেনদেন 
বন্ধ করলেন। এই সব বিফলতার অর্ধেক ঘটেছে পল্লী-অঞ্চলের বসতিতে 
যেখানে জনসংখ্যার পরিমাণ এক হাজারেরও কম। এর মধ্যেই কষক-সম্প্রদায়ের 
বধিত দুর্গতির স্থস্প্ট আভাষ পাওয়া যায় । 

এই ধারণ কর! ঠিক হবে না যে, এই আঘথিক বিপযয় পরবতী মন্দার 
জন্য দ্ামী। দুর্বল অর্থনীতির একটা। স্থম্পষ্ট লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল 
এই আধিক বিপধয়। অন্য সব লক্ষণ অপেক্ষাকুত কম উজ্জল কিন্তু অতিশয় 
খাঁটি, আর্থনীতিক কাঠামোর এই খিক্ফোরণের আগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 
'র্যাক থার্সডে'র এই বাজার-ভাঙনের আগেই কমেকটি শিল্পের ক্ষেত্রে পরুত 
উত্পাদনের মাত্রা শুরু হয়েছিল । ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দে গঠনকর্ম (০0158801191 ) 
আর ১৯২৯-এর গ্রীক্মকালে শিল্পগত উৎপাদন একট" গুরুত্বপূর্ণ বাক নিল। 
উৎপাদনের এই নিয় গতি সাত বছরের ব্যাপক গঠনকর্ম, যন্ত্রপাতি সঞ্চমুন 
এবং উৎপাদন-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পর শুরু হযেছিল। তৎকালীন চাহিদার 
একটা মোটা অংশ অবশ্য পূরণ করা গেল । কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
মাত্রা চাহিদ্রাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর থেকে অন্ততঃ ছোটখাটো পণোর 
ক্ষেত্রে একটা মন্দা স্বাভাবিক ভাবেই দেখ: দিত। 
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১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এর ভেতর অনেক প্রকার শক্তির সম্মিলিত চাপের 
ফলে ব্যাপক মন্দা দেখ! দেয় এবং অর্থনীতি সহজেই তার ভারসামা হারায়। 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ অর্ধেকেরও বেশী কমে গেল ; আর বেকারের সংখা! 
১ কোটি ২০ লক্ষে দাড়াল। অনেক ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যন্ত্রপাতির ক্ষয়- 
ক্ষতি পূরণ করার মৃত লাভ করাও অসম্ভব হয়ে উঠল । তাই নীট (961) লঙ্্ীর 
(প্ররুত মূলধনের হিসাবে ) পরিমাণ নঞ্াাম্বক হয়ে উঠল ১৯৩২ ্রীষ্টান্সে। 
অন্যভাবে বলা যায় যে, কয়েকশ কোটি ডলাবের উৎপাদক সম্পদের 
(০871181 ৪০০৫৩) সরবরাহ কমেছিল । 

যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রারস্তিক অবনমন বিশ্বের বাণিজোর এবং লঙ্গীর বাজারের 
পতনে অধিকতর কষ্টপ্রদ হয়ে উঠক্স। প্রথম মহাযুদ্ধে আঘাত থেকে ইউবোপ 
কোনো ক্রমেই সেরে উঠতে পারেনি, এবং যুক্তরাষ্ট্র যখন আমেবিকান খণের 
পরিমাণ হাস করতে বাধ্য হয়, তখন ইংলগুও তাই করতে বাধ্য হয়। 
এর ফলে, জার্মানী এবং অষ্রিয়ার সামগ্রিক ব্যাঞ্কিং কাঠামোয় ধ্বস নামে। 
ইউরোপীয় আর্থনীতিক মন্দার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির তীব্র অবনতি ঘটে । 
ভঙ্গুর যুদ্ধোত্তব ইউরোপ কিংবা চিরন্তন দৌধলোব আদার প্রাথমিক উৎপাদক 
দেশসমূহ তাদেব আমদানী-প্রবাহ চালু বাখতে পাবল না৷ এই গুরুতর চলার 

তির মুখে। 

এই সব ঘটনা মোটামুটি একই সময়ে ঘটে গেল এবং এমন এক সমর 
ঘটল যখন আর্থনীতিক অর্জদষ্টি ছিল অতিশয় ক্গীণ এবং বলিষ্ঠ সরকারি 
নীতি গ্রহণের দৃঢ়তার ছিল একান্তই অভাব। বেশ কিছুসংখ্যক রোগের 
দ্বাবা একযোগে আক্রান্ত একজন শধ্যাশায়ী স্বাস্থাবান মানুষের মত (যিনি 
রোগসমূহের পৃথক পৃথক ভাবে চিকিৎসা করিয়ে কিংবা কয়েকটি রোগের 
একসঙ্গে চিকিংসা করিয়ে আরোগ্য লাভ করতে পারতেন ) বহু অস্বাস্থাকর 
ঘটনার সমাবেশে ১৯২৯ সালের পববতী মন্দ! দীর্ঘস্থাধী "9 অত্যন্ত গভীর 
হসে ওঠে। 

» আশ্চর্যের বিষয়, বিশের দশকের অবসানে সর্বসাধারণের মধ্যে একটা 
সুম্পষ্ট মতৈক্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল যে, পরিস্থিতি “মূলগত ভাবে 
সুদৃঢ়” । সমৃদ্ধির কাল অতি শীঘ্রই ফিরে আসবে, শুধু যদ্দি আমরা একটু 
বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনীতি নিয়ে বেশী ভাঙ্গাগড়া নাকরি। এমন কি যখন স্পষ্ট 
হয়ে উঠল যে, অবনমনের গুরুত্ব প্রথমে যেমনটি ভাব! গিয়েছিল তার 
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চেয়ে অনেক বেশী তখনো কিন্তু বিশ্বাস করা হল যে, যদিও সমৃদ্ধির কাল 
ফিরে আসতে কিছুটা সময় লাগবে, তবু অর্থনীতি নিয়ে ভাঙ্গাগড়া করতে 
গেলে আরো বেশী ছুর্গতিকে আহ্বনি করে আনা হবে। 

পিছন ফিরে দেখতে গেলে বোঝা! কঠিন হয়ে পড়ে যে, অবনমনের ফলে যে 
নিশ্চিত বিপধয় ঘটেছে তার মুখে দাডিয়ে কি ভাবে এমন অকপট আশাবাদ 
বজায় রাখ! সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০-এ, তখনও আথনীতিক উপলদ্ধির 
ক্ষেত্রে বিরাট ফাক ছিল। আর্থনীতিক প্রজ্ঞার প্রয়োঙ্নে যে পরিসংখ্যানের 
প্রয়োজন তা? সম্পূর্ণ এবং যথাযথ ছিল না। অনেক পবে, জাতীয আয় এবং 
উৎপাদনের হিসাব-নিকাশেন ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করে আর্থনীতিক নীতি 
নির্ধারণের উপযোগা হয়ে ওঠে। 

অর্থতত্ব বা সবকাবি কব-নীতির ক্ষেত্রে আজ যা প্রাথমিক জ্ঞান বলে 
বিবেচিত হয় সেই মৃণতন্ব সম্পর্কে অজ্তা এবং বিভ্রান্তি আর্থনীতিক তথোর 
অগাবের চেয়ে অনেক বেশী অনিষ্ঠকব হ্য়েছিল। ছু*টি রাজনৈতিক দলই 
ভোটদাতাদের ভাবসাম্যবিশিষ্ট বাজেটের প্রতিশ্ররতি দিয়ে মনোহবণেব চেষ্টা 
করেছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টান্দে। উভয় দলই স্বণমান-বিবজিত পৃথিবী সম্পর্কে 
শঙ্কিত ছিল এবং উভয দলেবই “ঘাটতি ব্যয়” মীত্তির ওপর অনাস্থা ছিল | 

১৯৩০-এর এবং পরবতী কালেব অনেক বিশেধ ধরনেব সংস্কাব-ব্যবস্থার 
মধ্যে ১৯২০-এব কালে ঠেকে-শেপ। অনেক জ্ঞানের গ্রতিফলন প৷ ওয়া যায়। 
আর্জ, আমাদের ব্যান্কিং পদ্ধতি বিয়ে, যৌথ-সংস্থার কাঠামো, গ্রাহকের ক্রয়- 
ক্ষমতা এবং আন্তজাতিক আর্থনী তক সম্পক বিষয়ে অনেকখানি স্পষ্ট ধারণ! 
হয়েছে । 

কিন্ত এ কথা বিশ্বাস করে গা ঢেলে দেওয়া উচিত নয় যে, যে ধরনের 
কাগ্ুজ্ঞানহীন ফাটকাবাজির উন্নত্ততা বিশেব দশকের বৈশিষ্ট্য ছিল, সে রকম 
আর ঘটতে পারে না । কোনো দানিত্বজ্ঞানসম্পন্ন পযবেক্ষক এখন পর্যন্ত বলতে 
পারেন না যে, ব্যবসায়িক ওঠা-নামাব সব গতি প্রতিরোধ করা সম্ভব । 
তবে একথা বিশ্বাস করাব কিছু কারণ জন্মেছ্থে যে, যথাযোগ্য নীতি অহ্মসন্রণ 
কবে বিপধয়কে বেশ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখা যায়| জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
আমাদের অগ্রগতিতে আমাদেব আত্ম-প্রত্যয় বেডে যাওয়! উচিত । 
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অবনমনের গোড়ার যুগ 


এই বিরাট অবনযনের রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক ফলাফল সম্পর্কে 
যদিও মতামতের পার্থক্য এখনও বর্তমান, তবু একথা কেউ অস্বীকার করবেন 
না যে, এই কাল আমেরিকার আর্থনীতিক ইতিহাসে একটা নতুন বাঁক গ্রহণের 
চিহ্ন স্থচিত করে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টান্ম পযন্ত প্রলঙ্থিত অবনমনের 
কালে যে-সব শক্তি আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপেব পুনরুজ্জীবন ঘটিযেছিল, সে-সব 
এখন আর কার্ধকরী হয়নি। এই সত্যটুকুণ সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে 
ধীর এবং বেদনাদায়ক পদ্ধতিতে । গৃহযুদ্ধের পর একে অপর কোনো 
আভ্যন্তরীণ সংকট আমেরিকান জীবনকে এমন শভীর ভাবে নাডা দেয়নি । 

১৯২৯-এর স্টক মার্কেটের ভাঙ্গনেব কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ত- 
কাল পধস্ত জাতি দীর্ঘবিলশ্বিত আর্থনীতিক অচল অবস্থার মধ্যে যে দুর্গতি ভোগ 
করেছে ইতিহাসে তা" তুলনাহীন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে শুধুমাত্র 
১৯৩৭-এ বেকারীর সংখ্যা ৮* লক্ষের নীচে নামে । ১৯৩৩-এ প্রায় ১ কোটি 
২০ লক্ষ কমীর কর্মসংস্থান ছিল নী; পাচ বছুর পরেও শ্রমি ঃগোষ্ার প্রতি 
পাঁচজনের একজন কর্মসন্ধানে রত ছিল। 

অবনমনের গোড়ার যুগে আর্খনীতিক ক্রিঘাকলাণের ঘন্ধার বপুলত্ব আরও 
অনেক ভাবে দেখ যায়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এর খধ্যে শিল্পগত উৎপাঁদনের 
সূচী শতকরা ৪৭ ভাগ, কৃষিমূল্য শতকরা! ৫৪ ভাগ, আর মে'ট জাতীয় উৎপাদন 
শতকর। ২৮ ভা৮ হ্বাস পার়। 'এই কয়েক বছরের মধ্যে স্থায়ী পণ্যদ্রবোর 
উৎপাদন শতকর1 ৭৭ ভাগ হ্রাস পায়: কারবারগুলি মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের 
পরিমাণ শতকর] ৭৯ ভাগ কমিয়ে দেয়, আরা শল্প এবং বাণিজ্যগত গঠনকর্ম 
শতকরা ৮২ ভাগ হাস পায়। 

১ ১৯৩২ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যে ৮৫১,০০০ কারবার “ফেল? পড়ে যায় । যদিও কয়েকটি 
অত্যন্ত বেশী রকমের কেন্দ্রীভূত শিল্প-সংস্থা ক্ষয়িষু চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে 
উৎপাদনের পরিমাণ হাস করে মূল্যমানের সমতা রক্ষা করেন, তবু সামগ্রিক 
ভাবে যৌথ-সংস্থাগত লাভের পরিমাপ তীব্র ভাবে নেমে যায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টান্ধে 
মোট যৌথ-সংস্থাগত ঘাটতির পরিমাণ দাড়াল ৩০০ কোটি ডলারে | 
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জাতির ব্যাঙ্গগুলিও ছিল সংকটের মুখে--তাদের শতকরা ২৫ ভাগ সম্পদ 
€ 85981) শেয়ার বন্ধকী-খণে আর ১০ ভাগ স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকী-খণে 
আবদ্ধ ছিল। যখন উভয় বাজারই ধ্বসে পড়ল (নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে 
শেয়ারের মূল্য ১৯৩১-এ শতকরা ৫* ভাগেরও বেশী হাস পেল), তখন দেশে 
ব্যাঙ্কি-এর কাঠামে। টলটলায়মান হয়ে উঠল ॥ আন্তর্জাতিক সংকটময় পরিস্থিতি 
যা সংরক্ষিত স্বর্ণের (৪০1 £৫9০:৬৫) বহিমুখী প্রবাহকে জোরদার করে 
তুলেছিল, তা" আরে! নতুন বিপদ ঢেকে আনল, অন্যদিকে ব্যাঙ্কে "ছুট? 
(10 0 & 18111) শর হ্যায় তিন দফা বাঙ্ক “ফেল” পড়ার হিড়িক দেখা 
দিয়েছিল। 

লগ্মীকরণের স্থযোগ-হ্থবিধার অতি নির্মম ভাবে অবনতি ঘটল, লক্ী মূলধনের 
উৎসসমূহও তেমনি শুকিয়ে এল । ব্যাঙ্ক খণের পরিমাণ ১৯২৯-এ ৩৬শ” কোটি 
ডলার থেকে নেমে ১৯৩২-এ ২২শ” কোটি ডলারের ৪ কমে দীড়াল, সুদের 
পরিমাণ হাস করে এবং ফেডরেল রিজাভে জমা-রাখা অর্থের পরিমাণকে হাস 
করে খণ-ব্যবস্থাকে সঞ্ীবিত করার সরকারি প্রচেষ্টা সত্বেও এই অবস্থা! ঘটল । 

কুষিজীবীদের অবস্থা চরমে উঠল, জাতীয় ও আন্তর্জতিক বাজারের 
সংকোচনের মুখে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলল। তিন বছরে 
শস্তের গড়পড়তা মূল্য বুসেল প্রতি ৭৭ সেন্ট থেকে নেমে ১৯ সেপ্টে দীড়াল। 
গড়পড়তা খামারপ্রতি আয় ১৯২৯-এর ৯৬২ ডলার থেকে নেমে ১৯৩২-এ 
২৮৮ ডলারে পৌছোল । ১৯৩৩-এর প্রথম দ্রিকে শতকরা! ৫২ ভাগ খামার-ধণ 
বক্রী পড়ে রইল। 

শিল্পোৎপাদন্‌ এবং কর্মসংস্থান অত্যান্ত বিশ্রী ভাবে অবনতির মুখে পৌছোল। 
ৃষটান্তস্বরূপ, মোটর গাড়ীর ১৯২৯-এ ৪৬ লক্ষ থেকে ১৯৩২-এ ১১ লক্ষে নেমে 
এল । এর ফলে, শিশ্পাঞ্চলগুলিতে বেকারীর সংখ্যা বিশেষ করে প্রবল আকার 
ধারণ করল । এক সময় ডোনোরা, পাঃ অঞ্চলে ১৩১৯০* মজুরের মধ্যে মাত্র 
২৭৭ জনের নিয়মিত কর্মসংস্থান ছিল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে যদিও 
প্রকৃত মজুরী শতকরা মাত্র ১০ থেকে ১২ ভাগ নেমেছিল, তবু যারা কাজে, 
নিযুক্ত ছিলেন তীদের বেতনের আপেক্ষিক নির্ভরযোগাতা৷ লক্ষ লক্ষ বেকার 
মজুরের ছূর্গতি দূরীকরণে সামান্তই কাজে লেগেছে । 

সংকটের সামাজিক প্রতিক্রিয়া! বাস্তবিক সমস্যার চেয়ে অনেক বেশী গুণ 
প্রকট হয়ে উঠেছিল, কারণ জাতির বিধি-ব্যবস্থা সংকট সামলানোর জন্য সম্পূর্ণ 
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ভাবে অপ্রস্তুত ছিল। আয় হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং আঞ্চলিক 
রাজন্বের খাতে আয়ও হাস পেল। এর ফলে বিঞ্িৎ কিন্তুতকিমাকার 
ফলাফল দেখা দিল। দৃষ্টান্ত্ব্ূপ, নিউ জাঙ্জি রাজ্যের আ্যাটলা্টিক সিটির 
আদ্দালতগুলির কথা ধর] যাক, সেখানে অনেক দেওয়ানী মামলা! খারিজ করে 
দিতে হল, জুরীদের দেবার মত অর্থ তহবিলে না থাকাম। অনেক শহর 
তাদের কমীদের বেতন হিসাবে কাচা গ্রাপ্তিপত্র (5০179) দিতে শুক 
কবলেন। লস এঞ্সেলল শহর সেখানকার মুক্ষিপ্যাল চিড়িয়াখানাটি নিলামে 
চড়ালেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা আবে) গভীরতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, কারণ 
কয়েকটি রাজ্য দ্কুলের পাঠকাল হাঁস কবলেন, এবং রোড আইল্যাণ্ড ছাড়া 
সব কণটি অঙ্গবাজ্য শিক্ষকদের বেতন হাঁস করলেন। 

বেকাৰ জনগণের পবিবাববর্গদের সংকট ত্রাণের বিরাট সমস্যা সমাধানের 
জন্য কি সরকারি কি বেসরকাবি কোনো প্রতিষ্টানই উপযুক্ত ভাবে প্রস্তত 
ছিল না। নিউ ইয়র্ক এবং অগ্ঠ ু'একটি অঙ্গরাজ্য ভিন্ন রাজ্যগত ভাবেও অতি 
সামান্যই এ-বিষয়ে করা সম্ভব হয়েছে। ডেট্রয়েট সিটি মোটব গাড়ী ব্যবসায়ীদের 
কাছ থেকে টাক! ধাব করে সংকট ত্রাণের তালিকাহ্‌ক্তদের 'প্রতিজনকে যাতে 
দৈনিক পাচ সেন্ট দিতে পারেম তার ব্যবস্থা ধরলেন।| গেরী, ইনছ, 
অঞ্চলে বিশ হাজার পবিবার পৌর কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত জমিতে ফসল ফলাতে শুরু 
করলেন। ১৯৩২-এ একশ'রও বেশী শহরে দুঃস্থদের আর্থনীতিক সাহাষ্য 
করার জন্য কোনে রকম উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল ন|। 

অবনমনের প্রচণ্ডতা এবং সাধারণের ক্লেশ দৃবীকরণেব স্থুযোগ-স্থুবিধার 
অপ্রতুলতা আমেরিকান জনগণের ব্যক্তিজীবনে স্বদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার 
করল। বিবাহের হার ১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এব মধ্যে হাস পেল শতকরা 
৩* ভাগ, আর জন্মহার হাস পেয়ে দাড়াল হাজারে ১৭৪ ভাগে। কুটির 
লাইন আব ্থপের রক্থইথানা একটা সাধারণ দৃষ্টে পরিণত হল। 

অবনমনের গোড়ার দিকে খাটি আর্মেরকান শহরে তার চাপে কি অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছিল তার বনহুপঠিত আলোচনা-গ্রস্থ “মিডলটাউন ইন ট্র্যান্জিশন”-এর 
যুগ্ম লেখক সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট ও হেলেন লিনড লিখেছেন £ "অবনমনের 
বিশাল ছুরিকা নিরপেক্ষ ভঙ্গীতে কেটেছে সমগ্র জনগণকে, ধনী ও দরিদ্রের 
'আশ] এবং জীবনকে সমান ভাবে বিদীর্ণ করেছে। শহরের ইতিহাসে 
হাম্প্রতিক কালের কোনো দীর্ঘবিলঙ্কিত ভাবগত অভিজ্রতার চেয়ে এই 


১৫৯ 


অভিজ্ঞত| সর্বজনীনত্বের অনেকটা কাছাকাছি পর্যায়ে পৌহেছে; এর প্রচণ্ড আঘাত 
মানবজীবনের নিত্যনৈমাশুক অভিজ্ঞতা জন্ম ও মৃত্যুকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। 

আর্থনীতিক অচল অবস্থা জনসাধারণের সরকার সম্পকিত দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা 
রূপান্তর সাধন করল। নেই যুগের প্রখ্যাত রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের বিবৃতি 
থেকে এই রূপান্তরের আভাষ পাওয়া যাবে । ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সব নেতৃবৃন্দ 
এই অবনমন যে এক বিবাট বিপধয় তা” বুঝতে পারেন ন। দৃষ্ঠন্তস্বরূপ, 
“দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ পাত্িকা জোর দিধে লিখেছিলেন যে, “ত্রাণলাভের মৃখ্য 
বিধান হল সঞ্চয়, ছাটাই, মিতব্যধিতা এবং অবস্থার ভালোর দিকে যাঁওয়ার 
জন্য আশাভর। প্রতীক্ষা ।” 

ইম্পাত শিল্প পরিচালক চার্ণস সোয়াব বলেছিলেন £ “শুধু দাত বার 
করে হাসে।, আব কাজ করে যাও।” অর্থসচিব এনডু মেলন, দেউলিয়া করণ 
মুদ্রা হাসের একটা] নির্মম চঞ্ হষ্টির উপদেশ দিলেন । ১৯৩০ গ্রীষ্টান্ধে ন্যাশন্যাল 
আপসোরঁপয়েশন অব ম্যালুফ্যাকচারার্স বা জাতীঘ্ন উৎপাদক সঙ্ঘের সভাপতি 
জোর দিয়ে বললেন যে, জ।তিব সবচেয়ে বড় সমস্তা। হল দুঙ্কৃতি (০11716 )। 

কিন্ত অবাধ বাণিছা এবং অর্থনীতির "স্বাভাবিক আইন" সম্পর্কে এই 
বিশ্বান অবনমনের অবস্থার যতই অবনতি ঘটে ততই অরন্তহিত হতে থাকে। 
ব্যবসায়ী ক্রমেই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠল। সোয়াব এখন শ্বীকার 
করলেন £ “আমার আশংকা হয়, সবাই সন্তন্ত হয়ে উঠেছেন। আমি জানি না, 
আমবা জানি না, আমর1 আচ যা কিছুকে মূল্যবান বলে মনে করি 
আগামী মাসে তা” মূল্যবান থাকবে কি থাকবে না।” 

অনেক বাবসাসী এমন সব সমাধানের ইঙ্গিত দিলেন যার অর্থ আ্যানিট্রাষ্ট- 
সমূহকে সামধিক ভাবে রদ কবা। ষ্ট্যাপ্তার্ড অযেল কোম্পানী (এন. জে. )র 
প্রেসিডেন্ট ওয়ালটার টীগল, অক্কুভব করলেন যে, উংপাদন-সুচীকে আছুমানিক 
চাহিদীর সঙ্গে খাপ খাইযে নিতে হবে, সীমিত সংখ্যার বাজার নিয়ে প্রতি- 
যোগিতা করা থেকে নিরস্ত হয়ে বাবসায়ীদের পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে হবে। বনু প্রেসিডেটের উপদেষ্টা ল্মীকাব বার্না্ড বারুচ জেনারে 
ইলেটিকের প্রেসিডেন্ট শেবার্ড দোয়োপ “ব্যবদা-সংক্রান্থ পরিকল্পনা"কে সমর্থন 
করলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাবন্ের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট হুভার স্পষ্টাম্পনইি 
অভিযোগ করলেন যে, ব্যবসায়িক জগৎ হাত গুটিয়েছে এবং “দরকারি 
হুত্তক্ষেপ-এর দাবী জানিয়েছে । 


১৬৩ 


অবনমনের তীব্রতা হান করার জন্য ভভারের কার্ষস্ীকে এই সব ঘটনা- 
প্রবাহের আলোকে পরিমাপ করতে হবে। অবনমনের গোড়ার দ্রিকের 
মাসগুলিতে প্রেসিডেশ্টের উক্তিতে অধিকাংশ ব্যবসাফী এবং বাঁজনৈতিক 
নেতার চিন্তাধারা প্রতিফলিত হল £ “এই দেশের মুখ্য কারবার, উৎপাদন এবং 
সম্পদের বণ্টন, সদ এবং সমৃদ্ধিব ভিত্তির উপর আজ তা” প্রতিষ্ঠিত ।” 

অনেক রাজনৈতিক নেতার মত প্রেসিডেন্টের ও বিশ্বাম ছিল যে, একটা 
উন্মুক্ত সমাজের অন্তিত্ব সরকার কর্তক তার আথনীতিক জীবনে প্রতাক্ষ 
হত্বক্ষেপের ফলে বিদ্সিত হচ্ছে । তাব বিশ্বাস ছিল যে, মন্ত্রীর হারকে 
তার স্বাভাবিক ন্তরে নেমে আসতে দ্দিলে বেকাবীর সমাধান হবে এবং 
গুরুতর মুদ্রাহাসের পবেও হয়ত অর্থনীতি পুনবায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। 

এর দ্বারা অবশ্ব এ বোঝা ন। যে, প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ পদ্ধতিতে স্কটকে 
লাঘব কবার বিরোধী ছিলেন। জিনি ফেডরেল রিজাজ বোর্ডকে খণ ছার 
জন্য এবং চাষীদের পক্ষে ফেডবেল ধণ সহজলভা কবাধ ন্বা উৎসাহিত 
করলেন। তিনি ছিলেন “রিকনষ্টাকশন ফিনান্স কপৌরেশন' গঠনেব উদ্যোক্তা] 
দুর্গত ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে আধিক সাহঃসোব জন্য পরিকপ্সিত এই 
স্বা তার উদ্ভাবনী শক্তিবই পরিচা্ক। ১৯৩০-এর গোডাব দিকে হুডারের 
সুপারিশে কংগ্রেস বোলডাব হাবের খাভে ৬ কোটি উলাব, পাঙ্পথ নিমাণের 
জন্য ৭ কোটি ৫০ লক্ষ লাব। মেরামতি ও গঠনমশক কাজেল জন্য ৫০ 
(কোটি ডলাব এব” নদী ও বন্দর উত্যার্ির উন্নযনের জন্য ১৫ কোটি ডলার 
বরাদ্দ করেন। 

কিন্ নীতির খাতিরে প্রেসিডেন্ট অবিচল ভঙ্গীতে আর্থনীতিক স'কটে 
জড়িত ব্যক্তিবশেষকে ফেডরেল তহবিল থেকে সাহায্যদান প্রত্যাখান 
করলেন। তিনি বেকারীর জন্য ক্ষতিপৃবণ দানে এব* শশ্ত উৎপাদনে সহায়ত। 
দানেও বাধা দিলেন। তার এই আপিব হেতু, এব দ্বার। ব্যক্তিগত উৎসাহ, 
যা আমেরিকান দর্শনের ভিত্তিগত নীতি, তা” ক্ষগ্র হবে। 
» প্রেসিডেন্ট হুভারের প্রত্যয়ের আন্তরিকতায় কোনো! সন্দেহের অবকাশ 
ছিল না বটে, কিন্তু সেই প্রত্যয় থেকে উদ্ধৃত ক্রিয়াকলাপ অনেক শেত্রে 
দুর্গত জনসাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। দৃষ্টাভন্বরপ, 
দক্ষিণ-পশ্চিমে যখন অনাবৃষ্টির প্রকোপ হল তখন হুভার নিন্দের মতবাদের 
সঙ্গে আপোষ করে চাষীদের অন্য ফেডরেল সাহায্য অনুমোদন করলেন-_-সেই' 


১৬১৯ 


সাহাধ্য কিন্ত গবাদি পশুদের আহার্ধ এবং ফসলের বীজের আকারে দেওয়। হল। 
চাষীরা কিন্তু নিজেরা! কোনে! রকম প্রত্যক্ষ সাহায্য পেল না। তীব্র অনুযোগ 
শুরু হল যে, প্রেসিডেন্ট এদিকে বৃতুক্ষু খচ্চরদের খোরাক দিচ্ছেন অথচ বৃতুক্ষ 
মানুষকে খেতে দেওয়াটা! নৈতিক দিক থেকে তিরস্কীরযোগ্য মনে করছেন । 

১৯৩২-এর গ্রীষ্মকালে হুভার যখন সোজান্থজি বোনাস এক্সপিডিশনারি 
ফোর্সকে বরখাস্ত করলেন তখনও অনুরূপ অনুযোগ উঠেছিল। এই ফোর্স 
বা বাহিনী ছূর্দশাগ্রস্ত কয়েকজন প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর লোক নিয়ে 
গঠিত হয়, এরা ওয়াশিংটন পর্যন্থ অভিযাবিক হয়ে এসেছিলেন বোনাস 
সার্টফিকেটের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্টে, আইনাম্সারে প্রথম মহাযুদ্ধের 
প্রাক্তন টসনিকদের ১৯৪৫-এ এই অর্থ দেয়ার কথা। যদিও সার্টিফিকেটের 
বিনিময়ে আগেভাগে টাক! দেওয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বিষয়ে জন- 
সাধারণের মোটামুটি সমর্থন ছিল, তথাপি প্রাক্তন সৈনিকদের প্রতি জনগণের 
যথে্ সহান্ুভূতিণ ছিল। কারণ, এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বেকার 
এবং দারিদ্রা-কবলিত। তাই "জনতা" হঠানোর জন্য হুভার যখন মিলিটারি 
তলব করলেন তখন জনপাপারণ বেদনাহত হল । 

এই জাতীয় উদাসীন মনোভঙ্গী গ্রহণের যূলে হুভারের অন্তরে সহানুভূতির 
অভাব ছিল না। এ হল একট! মতবাদকে প্রাণপণে আকডে রাখার 
দৃঢ়তা । তিনি তখন৭ মনে করছেন যে, প্রত্যক্ষ সাহায্যদানে আমেরিকার 
চিরাচরিত বাক্তি ও সম্প্রদাষের দায়িত্ব-সংক্রান্ত নীতি ভেঙ্গে পড়বে, আর 
তার ফলে জনগণ একট] দূরস্থিত আমলাতন্ত্রের তাবেদাঁর হয়ে উঠবে । খণ 
তার সহ্য হত, কিন্ত দান নর। তিনি মনে কবতেন, প্রত্যক্ষ সাহাষ) “হয 
আমেরিকীন জনগণের মনের আধ্যান্সিক সাড়াকে বাহত করবে |” 

ভার সমালোচকদের মতে, হভার বুঝতে পারেননি যে, স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ 
করে তোলার জন্য জনগণের কিঞ্চিৎ নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। হুভারের 
সমালোচকরা বলেন যে, একট? শিল্পসমুদ্ধ সমাজে সম্পূর্ণ বাক্তিগত আর্থনীতিক 
স্বাধীনতা যে গ্রধানতঃ একটা মায়ামাপ্ত তা” ভভার স্বীকার করভে চাননি? 
এর ফলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ব্যাপক ভাবে বাস্তব আকার দান করার 
দায়িত্ব যে লরকারের আছে তা'ও তিনি স্বীকার করেননি । ভিনি এমন 
এক জগত পুনর্গঠনের চেষ্টা করছিলেন যার আর অস্তিত্ব নেই এবং যাকে আর 
পুনরুজ্জীবিত কর] চলে না। 


১৬২ 


কিন্তু এই সব সমালোচনার সবটাই যুক্তিযুক্ত নয়। ভ্ঁভারের কার্কলাপকে 
তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিজে বিচার করা কর্তবা। অবনগনের কালের প্রথম 
দিকে রূজভেন্ট সহ ডেমোক্রাটিক নেতৃবৃন্দ আথনীতিক পদ্ধতিকে এদিব-ওদিক 
করতে প্রেসিডেন্ট হুভারেব মতই অনিচ্ছুক ছিলেন। গ্রকৃতপক্ষে, ডেমোক্রাটরা 
হুভারকে তীব্র ভাবে ভতর্সনা করেছেন বাজেটের ভারসাম্য বজায় না রাখার জঙ্থা 
এবং অতাধিক খরচ করার জন্য | 

আজ, দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলই একমত যে, মুদ্রানহীনকে আপন 
খেয়ালমাফিক চলতে দেওয়াই মন্দার (1606$5107 ) জবাব নয। যদিও ধব। 
যায় যে, এই পন্থা হয়ত শেষ পযস্থ কাধকরী হবে, তবু মানবিক বায় অতান্ত 
বেশী। অধিকন্, দীর্ঘবিলদ্বিত মুদ্রাহীস অর্থনীতির দিক থেকে অবাঞ্চনীর এবং 
রাজনৈতিক দিক থেকে অকাধকন | এই অভিমত কিশ্ব পণ্চাৎদৃষ্টির ছার 
লাভ করা হয়েছে । ফ্খন অবনমনেব অন্ধকার দিনগুলি ঘনিয়ে আসছিল 
তখন বাস্তব পবিপ্রেক্ষিতে অবস্থা নির্ণয় করা মারো বেশী কঠিন ছিল। সেই 
সময কেউই জানতে পাঁদেনি যে, মামেবিকান সমাজের বিবর্তনেব আর একটি 
যগ অতিক্রান্ত হয়ে এল | 

কিন্ধ আমেরিকার জনগণ, ১৯৩১- এব প্রেসিডেন্ট নিবাচনের কাল ঘনিয়ে 
আসার সময়ের মধ্যে বুঝে গিষেছিল মে, অবনমনকে ধমন করার যে-সব পদ্ধতি 
অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি যথেষ্ট নয। তারা একট! নতুন শাসন, একটা 
নতুন নীতির জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। ফ্রান্গলিন কজভেল্টের নির্বাচনী অভিযানে 
তিনি যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন_“আমেরিকান জন্গণেব জন্য একনব-বিধান” 
»-তা” তাদের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার কবল । কিন্ত নব-বিধান যে কি বসু 
তা" নির্বাচনী অভিযান কালে স্পষ্ট করে ব্যক্ত কর। হয়নি। কিন্ত শুধু এই 
করথাগুলিই ছিল যথেষ্ট। রুজভেল্ট নির্নাচনে জয়ী হলেন জনগণের ভোটের 
প্রায় ছুই-ততীয়া্শ ভোটে | 

এর পরবর্তী বছরগুলিতে, ইভারের নির্বাচনী ভিযানের যে বক্তব্য তখন 
০লোকে বুঝতে পারেনি তার সত্যতা প্রমাণিত হল। “ডেমোক্রাটিকদের 
অর্থনীতিতে বর্ধিত হারে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রস্তাব আমেরিকান জীবনে এক 
সুগভীর পরিবর্তনের স্চক"*এই নিধাচন ক্ষমতাহীন দলকে ক্ষমতাচাত করে 
নতুন দলের হাতে ক্ষমতা দান মাত্র নয়। এর অর্থ আগামী এক শতাব্দী যাবৎ 
আমাদের জাতি কোন্‌ পথ ধরে চলবে তার দিক স্থির করা ।” 
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নব-বিধান 


নমরকারের সকল শক্তি নিয়োগ করে অবনমনকে দমন করতে হবে-- 
নব-বিধানের এই সংকল্প, 'ডেমোক্রাটিক ক্যাপিটালিজম” বা! গণতান্ত্রিক ধনতস্ত্রের 
প্রতি আমেরিকান জনগণের আস্থা ফিরিয়ে এনে এক নতুন যুগের জটিল 
সমহ্যার সম্মুখীন হওয়।র বিশ্বান এনে দ্িল। যাই হোক, নব-বিধান অবনমনের 
প্রতিক্রিপা! থেকে অর্থনীতির কয়েকটি অংশকে ত্রাণ করলেও, আমরা! যদি 
সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান-ব্/বস্থাকে আর্থশীতিক স্বাস্থ্যের নিরিখ হিসাবে গ্রহণ করি 
তাহলে বলতে হবে, ১৯৩০-এর আর্থনীতিক সংকট এই নব-বিধান দূর করতে 
পারেনি। ১৯৩৯-এ ৯৪ লঞ্ষ মাঁচুষ তখনও কর্মহীন ছিল । 

অন্ধ সমর্থক এবং কট্টর সমালোচকদের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে উক্তি সন্ত 
ফ্রাঙ্কলিন রুজভেন্ট এবং তার উপদেষ্টামগ্তলীর না ছিল কোনো কাধস্থচী, 
না ছিল কোনে। রকমের দর্শন। তার ছিলেন রাজনৈতিক প্রাউমতবাদী 
(013805051)-7যথন যেমন সমন্তা উদ্ভূত হত তখন তাতে তার সাড়া 
দিতেন। এই সব সমস্ত।র প্রতিবিধান কল্পে যে নব-বিধানের (6৬ 10৫91) 
উদ্ভব হম তাকে প্ররুতপক্ষে ছু'ভাগে বিভক্ত করা যায় £ স্ুচনার নব-বিধান-স 
এর গুরুত্ব ছিল সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার ওপর ; আর দ্বিতীয় নব-বিধান--. 
১৯৩৪ থেকে যার সুচন! এবং যার গুরুত্ব ছিল প্রশস্ত সমাজকল্যাণমূলক আইন 
প্রবর্তনের ওপর । 

এই সব প্রত্যয় কিন্ত সহজে ব। পরিকল্পনামান্টক আসেনি । একজন 
এঁতিহাসিকের মতে “নব-বিধান যে কি তা” ধারা নব-বিধানকে কোনো একটি- 
মাত্র নীতির স্থত্রে, একট! হ্দূরপ্রসারী, দৃরদৃষ্টসম্পন্ন পরিকল্পনা হিসাবে 
বুঝতে চেষ্টা করবেন তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। নব-বিধান ছিল, 
অনেকগুলি আকম্মিক ভাবে গৃহীত বা অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী সংস্কারের 
সমষ্ট মাত্র। 'এর মধ্যে যেটুকু এঁকা বর্তমান, তা" হল রাজনৈতিক কুটকৌশলগত, 
আথনীতিক নম 1” * 


*. /১18611021) ০০911010629] 11941010170, 1২1017800 12915180161: 45% ০1৫: 
01050 4৯০ 10001, 10০. 1948, 
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একমাত্র “টেনেসি ভ্যালি অথরিটি, প্রতিষ্ঠা ভিন্ন প্রথম নব্ববিধান ঘা 
১৯৩৩-এর প্রথম “একশ দিনের ভেতর আরুতি লাভ করেছিল, সাধারণ 
ব্যবসায়িক মন্দগতির ঘাটতি পূরণের জা তার মধ্যে সরকারি ব্যয়নীতির 
প্রতিফলন নেই, তেমন কোনো রকম প্রশন্ত সমাজক্লাগ নীতি৪ এর মধো 
ছিল ন।। এর পরিবর্তে এই কালে, সরকারি তহবিল থেকে প্রচুর বায় না 
করেই, ছুর্গত খণগ্রস্ত এবং বেকারদের সাহায্যেব এব" অর্থনীতির পুনকজ্জীবনের 
জন্য দেশের বিশৃঙ্খল আধিক কাঠামোর সংস্কাব 9 তাকে স্থিতিশীল করার 
চেষ্টা সরকারি হস্তক্ষেপ মারফত হয়েছিল | 

টলটলাঘমান বাঙ্চিং বাবস্থার মণ্যে আথিক দৃঢ়ত। আন। হল, ইমাজে্সী 
ন্যাক্ষিং এ্যাক্ট পাশ করে। এর ছার পফঙরেল ডিপোজিট ইনসিওরেন্স 
কর্পোবেশন' প্রতিষ্ঠিত হল এব" ভার দ্বারা ৩,০০০ ডলাব পথস্ক সেভিংস ব্যাঙ্ক 
আমনতকে সংরক্ষিত কর। হল। (১৯৫০-এ এই অঙ্ক ১০,০০৭ শ্লারে বুদ্ধি 
পায়)। এই এাক্টের দ্বারা বাণিক্গান্ব এব" লগ্ীমৃূলক ব্যাঞ্ষিং ব্যবস্থা 
পুথকীক্রণ কনা হণ । সিকিউরিটিজ একস্চে্ এাষ্ট (১৯৩৪) দ্বার] একটি 
আধা-আদালতবিশেষ “সিকিউবিটিজ আযাণ্ড একস্চেঞ্চ কমিশন? স্ব করা ভল। 
১৯২৯-এর ওমাল গ্ীটের “ভাঙন? যে উদ্দাম ফাটকাবাজাব ফলে এবং যোগমাজসে 
স্থ্টি হয়েছিল এই আইনের উদ্দেন্ঠ ছিল তা” নিবারণ কর1। এর পর ১৯৩৫-এর 
বাঙ্চিং একটি প্রণীত তল এবং তার ফলে ফেডরেল বিজার্ত বোর্ডের ক্ষমতা 
অনেক বেড়ে গেল। 

সরকার ক্রেশজর্জর খণগ্রশ্থদের মাহায্োর জন্য দু'ট গুরুহপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন কবলেন। এরকনষ্রীকশন ফিনান্ম কর্পোবেশন” যা আগে হুভারের 
শাসনকালে গ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা" বুহ্তর ধনগত এব' বাণিজ্যিক প্রতিঠান- 
গুলির জন্য একট] বিশিষ্ট ধণদাতা এজেন্দীতে পরিণত হল। যে-সব কষকর! 
প্রকৃতপক্ষে ক্লেশজর্জর হয়েছিল, তার! ফার্ম ক্রেডিট আসৌসিয়েশনের কাছ 
থেকে খণ পেল, এবং ফ্রেজিয়ার-লেম্‌কে এ্যাক্ট অ্্যায়ী তাদের বন্ধকী-ধণের 
পরিশোধ ব্যাপারে একট তিন-বছর মেয়াদী খণ পরিশোধ স্থগিত তবাধ 
(17912810110) লাভ করল। 

যদিও কর্মহীনদের সাহায্যের পরিমাণ আগের শাসন-ব্যবস্তার কালের 
চেয়ে অনেক বেশী হল, তবু প্রথম নব-বিধান আর্থনীতিক ক্রিয়াকপাপের ভ্রু 
উদ্ধার প্রত্যাশায় কোনো রকম দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক পরিকল্পন! গ্রহণ পরিহার 
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করল। পাবলিক ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠান (পূর্ত বিভাগ ) এব* স্বপ্লজীবী সিভিল 
ওয়ার্বস প্রতিষ্ঠান ছাড়া, মুখ্য ত্রাণ-ব্যবস্থা কিন্তু হুভার প্রবতিত বাজ্যসমৃহ এব" 
নগর-সংস্থার দ্বার! প্রদত্ত অপ্রত্যক্ষ সাহাধ্য-ব্যবস্থাকেই অন্ুলরণ করেছিল। 
পি. উবু" এর (পাবলিক ওর়ার্স আডমিনিষ্রেশন ) বরাদ্দ ছিল অতিকাদ 
৩'৩শ” কোটি ডলার, প্রত্যক্ষ বা অগ্রত্যক্ষ ভাবে ফেডরেল বা রাঙ্গা 
সরকার বা বেপরকাগি ঠিকাদার দ্বার! পরিচালিত পাবলিক ওয়ার্কস প্রকল্পের 
মাধ্যমে কর্মসংস্থান করে বেকারী নিরোধ করার দায়িত্ব তার ৪পর অপিত 
ছিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে পি. ডব্র. এ বিরাট রাজপথ এবং জলপথ 
শ্রেণী, জলনিকাশী নালা এধ” গানীয় জনের ব্যবস্থা, গাস ও ইলেকটিকের 
কারখানা, বিগ্ভালয় ও আদালত ভবন, হাসপাতাল ও কারাগার, সেচ এবং বস্তা- 
নিরোধ পরিকল্পনা, সেতু, ডক এব, টানেল গ্রস্ভৃতি নির্মাণের জন্ত দায়ী ছিল। 
কিন্ত পি. বু. এ, কর্তৃক বর্মসংস্কান-ব্যবস্থা করার আগে বিভিন্ন প্রকল্পের 
পরিচালনার পরিকরনা প্রস্কত করতে হত। কিন্ত কর্মসংস্থানের বাবস্থা করার 
প্রযোজনীযত। অভ্যন্থ জক্রী থাকায়, আপংকালীন ব্যবস্থা হিসাবে “সিভিল 
ওয়ার্কস আডমিনিষ্টেশন” প্রতিষ্ঠা কবা হয়। ১৯৩৪-এ সি. ডব্রু- এ যখন তার 
সর্বোচ্চ শিখবে উঠেছিল তখন প্রা ৪০০,০০০ রকমে প্রকল্পে এই প্রতিষ্ঠান 
৭, লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত কবেছে। ছুঃখেন বিষষ, বিস্তারিত পরিকল্ননান্ন সমব 
ন। থাকায কয়েকটি প্রকল্প ছিল যেন তেন প্রকারেণ “কাজ করে যাও জাত্যাষ । 
প্রথম নবধ-বিধান দ্রব্যমূল্য রূদ্ধির প্রেরণা দানের চেষ্টাও করেছিল-- 
অর্থাৎ মুদ্দাক্ষীতি নীতি নিবোগ করে মুদ্রাহাস, বেকারী এবং অবনমনের 
পাপচক্রকে ভাঙবার চেষ্টা কবেছিল | ধারাবাহিক ভাবে ডলারের মুদ্রামান 
হাল করাব নীতি অন্বিকাংশ খণগ্র্থই সানন্দে গ্রহণ করল এবং পশ্চিম প্রাঙ্গের 
কৌপাখনিবিশিষ্ট বাজাওলিণ ও দড ভাবে সযথম করল। এই সব প্রচেষ্টার 
শেষ পবিণর্তি এল ১৯৩১-এব দাশারী মাসে; তখন সরকার ডলাবের মূলা 
ভাব প্রাক্তন সবকানি স্বণ্মৃচলাব ৫৯৬ শতাংশে বেঁধে দিল । এরপব শাসকবগ 
আব বেশী পরিমাণে মুদ্রীমান গান করান নতি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন ন।|  , 
শেলগত এব” কষিজাত উৎপাদন মম্পর্কে একটা "পরিকল্পিত অভাব” 
ক্ষ করে নব-বিপানের মুল্যমান বৃদ্ধি করার প্রচেষ্ট'ও শ্রগভীর অর্থপূর্ণ । 
এই ভাবধাবাকে কাজে পরিণত করার জন্য কংগ্রেস ন্যাশনাল ইন্ডাগ্ছিয়াল 
প্িকভারি এ্যাক্ট এবং এগ্রকালচারাল আযাডঙ্গা্মেপ্ট এরাই বিধিবদ্ধ করলেন । 
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এ. এ. এ. সবকাধি অর্থ কষকদেব সোজাহ্জি দান কবতেন তারা যে 
ফসল উৎপাদন করত পা, তাব ক্ষতিপুবণ হিমাবে। এন মধো ফার্ম বুযুবেো 
ফেডরেশন এবং ন্তাশনাল গ্রেণ্জেব অপেক্ষাকূত সম্পন্ন চাষীদের নফল চাপ 
প্রতিফলিত হয। এই আইন-বিধি দেশ জডে প্রবল বিতর্কের ঝড উুললো 
এই বিধিব অন্তরনিহিত যুক্ষিযুক্তিত। এ কাষকবিতা। সম্পকে ' 

ফ্রাঞ্চাপন ডিলানে। রুজভেন্ট এন, আই, আব, একে যণ্দ 4 “আমেবিকান 
ক'গ্রেস কর্তৃক এ পথস্থ গৃহীত সকণ বিপিন মঝো সবচেখে আদব প্রসাধা 
এব” গ্রক পূর্ণ আইন-বিধি” বলে অভিহিত কবেছিলেন, তথাপি এন" আই, 
অ'ব. এ, বিষয়ে উত্তেজিত বাকবিত থা খবর হণ । এন. আই, আঁ, এ. সরকাব- 
সমধিত “কার্টেল' (ক্গিনিসপত্রেব দাঃ ানংস্কণের জগ্য শিমাতাদেব জোট ) 
ভ্াতীম সংস্থ। য। বাণর্চিক সঙ্ঘপমুতেব আশেপাশে আবতিত হয়েছে। 
এ সমস্তা গল[-কাট। গ্রাইযোগিত1 নিবারণের চেষ্া কবেছে এবং উতৎপাদন- 
নিশন্ত্রণ ব্যবস্থা! প্রতি কবে উতপাদনকে “ঙ কত প্রমেেজনের' পধাযে সীমিত 
বেখেছে। এড) এন, আই, আন এ প্রব্তি5হ আচবণ বিধি যারা গ্রহণ 
কবেছিলেন সেই সব বিভিন্ন শিল্প প্রাতগনে নিযুক্ত বমীদেন নাণতম বেভনেৰ 
বাবস্থা ককেছিল এই গ্ররতিগাল | এই আইগনব ৭ বালা হ1 সবপ্রথম শমিকদেব 
সন্গঠশের অধিকার এখং সম্মিণিত ৬বে দব-কষাপষিব আ্হোশ দান কবোচ। 
ভা" এন আই. মাব এব পি শ্রমিক সমর্থন লান্দেদ উদ্দেশ্যে বচিত হয়। 

অর্থনীণতর ক্রবক্ষম্। বৃদ্ধ পাবে এই অন্গমানে ব্াযাবসামাবন্দ দেব 
উত্পাদন বৃদ্ধি কবণ্য। কাবখানাব কম্সতন্থান অতি দ্রুত বেছে দেল। 
কাব্খানাৰ কমীনযোগ-9 ১৯৩৩ এব ভু“ মী ৭১৩ ছেকে সেপ্েসরে 
৮৫ ০-তৈ পৌছোত (১৯১৩-২৫-১০০)| চুড়ান্ত বিশ্েষণে এবশ্বা গ্াশন ল 
ইনডষ্রিয়াল বিকভারি এ্যাইী অর্থনাভিব মধো প্রচব একয়-ক্ষমত। সঞ্চাবিত 
করতে বিফল হল। ১৯৩৫ শ্রীষ্টান্ে এই এটিকে শ্প্রীম কোর্ট সংবধান- 
'বাবোধী বলে সাব্যস্থ কবলেন | 

১৯৩৪ খ্রীাব্দে তাৰ দিকে প্রেসিডেন্টের ভাবলাদিতে একটা মল 
বক্তব্য লক্ষ্য কবা গেল। কজভেন্ট বলতে ল।গলেন হে সবকাঁক হলেন নথান্ক। 
তাবা] একট সমচ্া স্থাপন করবেন, সকল মুখ) স্বার্থ পগ্রলিবে একতা বদ্ধ কববেন, 
আব তিনি নিজে একজন “পাকা দাঞ্গাল” শি একটা মহান £নং বৈচিত্রাপূর্ণ 
জাতির ধিভিন্ন স্বাথেব মণাস্থাঠা ককবেন | 
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১৯৩৪ গ্রীষ্টাব্ষের শেষ ভাগে নব-বিধানের প্রবণতা “অভাব স্থষটির মধ্যে 
দিয়ে ত্রাণ লাভ'-এই নীতি থেকে এবং পালাল রাষ্ট্র-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে সরে গিয়ে ব্যাপক কল্যাণধর্মী প্ররুতিবিশিষ্ট ফেডরেল সংস্কারমূলক 
আইন প্রণয়নের দিকে ঝুঁকল। ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের নির্বাচনে বিরাট 
ডেমোক্রাটিক বিজয় কিংবা আর্থনীতিক সংকট ত্রাণে এন. আই. আর. এ. বা 
এ, এ, এর বিফলতা এই নীতি পরিবর্তনের উপযুক্ত ব্যাখ্যা নয়। ন্যান্য 
বহু জরুরী ঘটনার চাপে দিতীয় পর্যায়ের নব-বিধানের অভ্যুদয় ঘটে । 

নব-বিধানের সংকটপূর্ণ প্রথম মাসগুলিতে শিল্প-সংস্থা, শ্রমিক, কৃষক এবং 
সরকার সবাই মিলে একট] ঘরোয়া মৈত্রী স্থাপন করেন । কিন্তু এই মৈত্রীতে 
অচিরেই ফাটল দেখা গেল, আর পাঁচ বছরের অবনমনের শেষ পর্যায়ে তা; 
একেবারে ভেঙে পড়ল। লক্্মীকারক এবং শিল্পপতি সম্প্রদায়ের শক্তিশালী অংশ, 
এমন কি সংবাদপত্রসমূহও ১৯৩৪ খ্বষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত তীব্র রকমের 
নব-বিধানবিরোধী “আমেরিকান লিবার্টি লীগকে সমর্থন করতে শুরু করল। 

নিদারুণ আর্থনীতিক ব্লেশের ফলে সংঙ্গারক এবং গণ-আন্দোলমকারীদের 
পক্ষে প্রচারের একট] উর্বর ক্ষেত্র স্থষ্টি হল। হএ লং পবিকল্পিত “দেশের সম্পদে 
সকলকে অংশ দানের” উদ্ভট পরিকল্পনা, ফ্রান্সিস টাউনসেণ্ডের অকাধকর পেম্সন 
পরিকল্পনা এবং ফাদার চার্লস কাউলিনের কুসংস্কারের প্রতি আবেদন অসংখ্য 
অন্তগামীর্দের আকর্ষণ করল । এই সব এবং অন্তান্ত গোষ্ঠীর আক্রমণ রুজভেল্টের 
শাসন-ব্যবস্থার নব-বিধান শাসকগোষ্ঠীর দেহে কাটার মত বিধল। 

ফুটন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শীতল করার উদ্দেশ্টে রুজভেন্ট একট নতুন 

ভঙ্গী গঠনে প্রয়াসী হলেন। ১৯৩৪-এর শেষ ভাগে এবং ১৯৩৫-এ যে 
কাধস্থচীর সুত্রপাত করা হল তা" স্পষ্টতঃ অধিকসংখ্যক জনগণকে নিরাপত্তা 
এবং পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার মান দানের উদ্দেশে রচিত হয়েছিল | 

রুজভেণ্ট তার নতুন কাধনুচী স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন ১৯৩৫-এর 
কংগ্রেসে প্রেরিত তার বাষিক বাণীতে । তিনি ঘোষণ! করলেন ; “আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জনগণ প্রাচীন অসামোর অনুবিধা ভোগ করছেন, 
অতীতের এলোমেলো! প্রতিষেধক বাবস্থায় তার অতি অল্প পরিবর্তনই ঘটেছে । 
আমাদের প্রচেষ্টা এবং আমাদের আলোচন। সত্বেও আমব1 যারা অতিমাত্রায় 
স্ববিধাভোগী তাদের নিঙড়ে ফেলতে পারিনি, আর যারা অতি সামান্ত স্ববিধার 

ংশভাগী তাদেরও অবস্থার উন্নতি লাধন কধতে পারিনি )” 
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সরকারি নীতি পরিবর্তনের চিহ্ন ১৯৩৫-এ বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে 
প্রকট হয়ে উঠল। আমেরিকার ইতিহাসের আর্থনীতিফ ও সামাজিক 
কার্ষসুচী-সংক্রান্ত আইনকান্থনের মধ্যে এই বিধি ছিল সবচেয়ে সথদুরপ্রসারী । 
যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সরকারের পরিবতিত ভূমিক। লক্ষ্য 
করা গেল এই সব মুখ্য সংস্কারমূলক আইন-বিধি, যথা--ওয়াগনার লেবর 
রিলেসনন্‌ এ্যাক্ট ও সোশ্যাল সিকিউরিটি এাক্টের প্রণয়নে । ওয়াগনার এ্যাক্ট 
শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার এবং মালিকদেব সঙ্গে নিজেদের নিধাচিত 
ইউনিয়নের মাধ্যমে সম্মিলিত ভাবে দর-কষাকধির স্থযোগ দান করল। সোশ্যাল 
িকিউরিটি এ্যাক্ট ছিল একট! ব্যাপক বিধি অনেক প্রত্যাশা নিয়ে একট। ন্যুনতম 
আর্থনীতিক মান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে গঠিত ৷ এব দ্বারা বৃদ্ধ বসের জন্ত বীমার 
ব্যবস্থা করা হল সরকারের নিয়ন্ত্রণে, তাব জন্ত অর্থ-ব্যবস্থা হল “পেরোল 
ট্যাকসে'র সুরে, এই অথের ভার নিয়োগকর্তা মালিক এবং কর্ী-শ্রমিক 
উভয়কেই সমান অংশে নিতে হয়। এব দ্বারা আবাব অঙ্গরাজ্যগুলিব মাধ্যমে 
পবিচাপিত একট বেকাবী ক্ষতিপৃবণের পদ্ধতি বচন। কবা হল। উপযুক্ত এই 
এ্াক্টের ধাবাহথুসারে অভাবগ্রস্থ বুদ্ধদের, গলগ্রহ সন্তানদের, বিধবা এবং অন্ধ 
মানুষদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা কর! হল। 

দ্বিতীয় রুজভেন্ট শাসনকালে রচিত আইন এই কর্মন্থচীকে আরও ব্যাপক 
করে তুলল। ক্কপ্রীম কের্টের সংস্কার-প্রচেষ্টায় ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে 
ভাঙন দেখা দেয়। তাচছ্রীডা, এ দলের মধ্যেই একটা বিরোধী গোষ্ঠা মাথা 
চাড়া দিয়ে ওঠে । কিন্তু তা” সহেও এই কয়েক বছবে, অন্তান্ত বহু আইনের 
ন্গে ফেয়াব লেবর ষ্ট্যাপ্ডার্ডদ্‌ এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনান্সারে আন্তগাজ/ 
বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য একট1 ন্যনতম বেতন নির্ধারিত করা হল। 
যারা সপ্তাহে ঘণ্টার বেশী কাছ করে ভাদের বেতন নিয়মিত বেতনের 
দেড় গুণ ধাধ করা হল। 

এই সব বছরগুলির মংস্কারমূলক আইনসমূহেব পরিবর্তশশীপ প্ররুত্ি 
অম্পকে সংক্ষেপে বর্ণনা প্রসঙ্গে রিচার্ড হ্ফষ্টাডটার লিখেছেন £ “১৯৩৭ 
্রীষ্টাব্ের শেষ ভাগে, এ-কথা৷ পরিষ্কার হয়ে উঠল যে সংস্কারবাদের সামাদ্দিক 
ভিত্তিতে কিছু সংযোগ সাধন করা হয়েছে । মৃহৎ এবং শক্তিশালী শ্রমিক 
আন্দোলনের দাবীসমূহ এবং কর্মহীনদের স্বার্থ যৌথভাবে পরবরতীকালীন 
নব-বিধানকে একটা সোশ্তাল-ডেমোক্রাটিক বা সমাজবাদী গণতন্ত্রের স্পর্শ 


১৬৩৪৯ 


দান কবেছে, যা আশে কখন9 আমেবিকান সংঙ্গাবহূলক বাজনীতিতে 
উপস্থিত ছিল ন1।৮ * 

ব্জভেপ্টের শামন-ব্যবস্থ। যখন সামাজিক সংশ্বাবে মগ্ন, সেই সময়ে ১৯৩৭- 
৩৮-এব তীব্র মন্দা দঞ্রভেন্টেব কাছে নব-বিপান অর্থনীতিব নীতিসমূহের 
অঙ্গপদুক্তত। প্রমাণিত কবল। এই আধিক মন্দার জন্য আ“শতঃ দাঁধী দবকাবেৰ 
১৯৩৬-এব সংকটব্রাণ যে সব নীতিব বশে সম্ভব ভযেছিল সেগুলি থেকে পিছু 
হটে যায়], অর্থাৎ ত্রাণ, পুর্ভ বম, কষি খণ এন" প্রাক্তন ৈনিকদেব বোনাস 
বাবদ বধিত সলকাবি বাণনাতিব অবসাণ । 

বর্ধিত ভাবে এই সব সবকাবি খবচ্বে অবশ্ঠন্তাবী ফল ভিসাবে জাতীষ 
ধণেব পরিমাণ ভীন৭ ভাবে তাদ্ধি পেল। যে শাসনচক্র তখন৭ পযস্থ বক্ষণশীল 
অথ-ব্যবস্থা আআকডে ছিল, এখন তা বাছেদেল ভাবসাম্য ফিবিবে "আনার জন্য 
সচেষ্ট হয়ে উঠল । এব ঘটে, (খাডবেল খিজান বোড ধণেব নীতিকে কঠিন 
কবে ব্যাঙ্ক বিজাভ শব্কপ।| ৫০ ভাগ এদ্ধি ববলেন, আব সবক্াব এার্কস্‌ 
প্রোগ্রেস আডমিনিষ্টেণন খাতে বাম অর্ধেক ভাল কপে দিলেন ।, 

এই নীতিব ফুল জে জশ্ভীঘ উত্পাদন থান্তে সবকাবেব দেষ অথেব 
গর্ধমাথ ৩০০ স্োটি ডলাবেবদ বেশী হাস পেল, শি্গত উৎপাদন-চী 
১৯৩৭-এব অগাষ্ট মাসেব ১১৯ বেক ১৯৩০৮-এব মে মীসে ৮১-ত নেমে এল 
( ১৯৩৫-৩৯-৮১০০ ) এবং ৪০ লক্গ শ্রমিক বেক'ব পখাঘ ভক্ত হল। 

১৯৩৭-এব আঘধিক সণ্কটেব ন্বীব্রতা শাসববর্গকে ভাদেব গোডা কব" 
নীতিকে পবিহাব কবতে বাঁধা কবল এব* তদের বদা হযে ঘাটি বাধনীতি 
গ্রণ করতে হল ॥ সবকখবি থবচপণ্ল বদ্ধিব সমথনে ১৯৩৮-এব এপ্রিল 
মাসে মবকাব ঘোষণা করলেন £ 'আজকেব এই ক্রবশান্ত" আথনীণ্িক 
ব্যবস্থাকে দ্রুভ গাততে উন্নত কবাব পক্ষে যথেষ্ছ নী সবকারের পাধিহভাৰ 
আমাদেখ বাবা করছে ম্বালীবিক অথ সববখাহেব অপ্রতু লতা খ্* কবাব ভন্থা 
এশিষে আসতে যাতে নতুন সবববাহ প্যাপু হয় সে ব্মিয়ে আমাদের নিশ্চিত 
হতে হবে 1” এই নীতিকে প্রবল বাধার সম্মুপ ন হতে হল প্রভাবশালী 
গোঠীব তবফ থেকে, ভাবা কৰ্+বাবস্থায কৌড'মিব নীতিকেই শমথন করতে 
লাগলেন। 


তা বাপ টিটি 


*. 4১0 011২৫60[]0, 6৬ ০010 51650 2. (08901, 106, 1958, 


৯৭৩ 


অবনষনের কালে পরিপূরক সরকারি বায় আমেরিকান রাজনীতিতে 
এখন আর একট] বিশিষ্ট প্রশ্ন হিসাবে নেই | যদিও নির্দিষ্ট কর্মস্থচীর খু'টি- 
নাটি বিষয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, এবং ব্যয়ের কাল এবং মাত্রা নিয়ে 
আজও মতবিভেদ দেখা যায়, কিন্তু উভয় মুখা রাজনৈতিক দলই এখন স্বীকার 
করেন যে বধিত সরকারি ব্যয়, মুদ্রাসংকোচ-বিরোধী নীতির একট অপরিহার্য 
অঙ্গ। 

“দি পলিটিকস্‌ অব ইনডাষ্রি” গ্রন্থে ওয়ালটন হামিলটন নব-বিধানের সারাংশ 
এই ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন £ “এর নীতি তাৎক্ষণিক জরুরী অবস্থার 
সম্মুখীন হওয়ার জন্য উদ্ভাবিত উপায়। যে-সব যন্ত্রাদি বাবহত হয়েছে 
তার। ছিল এজেন্সি, কমিশন, বেড, অথরিটি প্রভৃতির যেন এক বর্ণমালা," 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ছিল অস্থাধী। যে সব বিধি-ব্যবস্থার একত্রিত ভাবে 
নব-বিধান নামকরণ হয়েছে, তার] কতক পরিমাণে পরম্পরের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। 
এই সঙ্গতিহীনতার কারণ__তাদের পিছনকার দর্শন ছিল সদা পরিবর্তনশীল 
এবং প্র্তিতে তার। এমনই পাঁচমিশেলী ছিল যে তাদের একত্রিত করে একটা 
সংহত রূপদান করা ছিল অসম্ভব । "সব কয়টিই ছিল রাজনৈতিক শৈলীর 
উদ্ভাবিত কলাকৌশলে পূর্ণ। রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির মদ্াকার প্রকাণ্ড বাবপান 
ভেঙে পড়েছিল 1” * 


পাশ 


+ ৩ ০৮: /১10150 &১, 0001, 100. 1957. 
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মুখ্য নব -ৰি ধান 





এন্রিকালচারাল গ্যাভজাষ্টমেন্ট গ্রযাক্ট (১৯৩৩) : দ্বারা উৎপাদনকে 
নিয়ন্ত্রিত করে খামারজীত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হল, 
কষকর] কয়েকটি বিশেষ ধরনের ফসলের উৎপাদন হাঁস করলেন এবং সরকার 
উৎপাদন না করার জন্য তীদের ক্ষতিপূরণ দিলেন। যদ্দিও ১৯৩৬-এ এই আইন 
সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষিত হয়, কিন্তু এর মুখ্য নীতিগুলি ১৯৩৮-এর দ্বিতীয় 
এ. এ এ-তে সংযুত্ত কর। হল, এবং সুপ্রীম কোর্ট তা” অন্নুমোদন করলেন । 


টেনেসী ভ্যালী অথরিটি (১৯৩৩) : কংগ্রেস কর্তুক প্রতিষ্ঠিত একটা 
যৌথ সংস্থা (০০9100180101) ), টেনেসী নদী উপত্যকার সম্পদ উন্নয়ন কর! 
এর উদ্দেশ্টা। টি. ভি. একে টেনেসী এবং তার শাখাসমূহে বাধ নির্মাণের 
অধিকার দান করা হল। এর মুখ উদ্দেন্ঠ, নাব্যতার উন্নতি সাধন, প্লাবন 
নিয়ন্ত্রণ, মৃত্তিকার ক্ষয় নিরোধ এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন । 


হ্যাশনাল ইনডা ট্রীয়াল রিকভারি গ্যাক্ট (১৯৩৩) £ গোড়ার দিকের 
এই নব-বিধান নীতি অথনীতিকে সঞ্ীবিত করার উদ্দেশ্তে গঠিত। এর দ্বারা 
কয়েকটি "বিধি" (০৩৫৫9) রচন। করে যে-সব শিল্প-সংস্থা বেতন এবং দ্রব্যমূল্য 
স্থির করেন তাদের মধ্যে একট] নাধ্য প্রতিযোগিতীর ধার' প্রবর্তন কর] হয়। 
এর দ্বার কম্মীদের সম্মিলিত ভাবে মালিকগোষ্ঠীর সঙ্গে দর-কষাকষির সুযোগ 
দেওয়া হয়। ১৯৩৫ গ্রীষ্টানে এই ক্মাইন শাপনতন্থববিরোদী বলে ঘোষিত হয় 


ব্যান্িং গ্যাক্ট (১৯৩৩): এই গ্যাক্ট গ্লযাস-্টাগাল এাক্ট নামেও 
পরিচিত । এর হ্বার! বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ষগুলির লশ্মীমূলক ব্যাক্ষিং নিষিদ্ধ করা 
হয়। ব্যাঙ্কের আমানত বীমাকরণের জন্ত এর দ্বার। 'ফেডরেল ডিপোজিট 
ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন” গঠিত হয়| 





১৭২ 





আইনকানুন 





সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ এ্র্যাক্ট (১৯৩৪) : দ্বারা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্ 
কমিশন গঠিত হয় স্টক এক্সচেগ্র নিয়ন্ত্রণের এবং জাল শেয়ার বাজারে 
চালু করার হাত থেকে লক্মীকারককে রক্ষা করার উদেশ্তে। এই আইন 
ফেডরেল রিজার্ বোর্ডকে স্টক ক্রয় (প্রান্তিক প্রয়োজজনসমূহ ) ব্যাপারে ব্যবহৃত 
খণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দান করে। 


সোশ্যাল সিকিউরিটি গ্যাক্ট (১৯৩৫) £ বার্ধকা এবং মৃত্যুর পরে 
নির্ভর ব্যক্তিদের জন্য একট] বীম। পদ্ধতি স্থাপন করে । এর প্রয়োজনীয় অর্থ 
কতৃপক্ষ এবং কর্মচারীর! তুল্যাংশে দেয়। এই বিধি অনুসারে অঙগরাজ্যগুলির 
পরিচালনায় একটা বেকারী ক্ষতিপূরণের ব্াবস্থাও ছিল। উপরস্ত, অভাব গর্ত 
বৃদ্ধ, নির্ভরশীল শিশু-সন্তান এবং অন্ধদের সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল। 


্যাশনাল লেবার রিলেসনস এ্যাক্ট (১৯৩৫): এর ছনপ্রিক্ন নাম 
ওয়াগনার প্যাকটি, এন, আই. আর. এ. বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর এট? 
বিধিবদ্ধ করা হয়। এর দ্বার। শ্রমিকগণ সম্মিলিত ভাবে মালিকদের সঙ্গে 
দর-কষাকধষির অধিকার লাভ করে এবং আইনটি পরিচালনার জন্য 'গ্যাশনাল 
লেবার রিলেসনস বোর্ড গঠিত হয় । 


ফেয়ার লেবার ষ্ট্যাগ্ডার্স এ্যাক্ট (১৯৩৮): আন্তরাজ্য বাণিজ্যিক 
কর্মে নিযুক্ত অধিকাংশ কর্মীর জন্য ঘণ্টাপ্রতি ৩ সেপ্ট ন্যুনতম বেতন বরাদ্দ 
করা হয়, এরপর বহুবার এই হার বাড়ানো হয়েছে । এর দ্বারা সপ্তাহে যার] 
*৪০ ঘণ্টার বেশী কাজ করে, তাদের ৪০ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজের জন্য 
নিয়মিত বেতনের দেড়গুণ বেতন ধাধ কর] হয়। 
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দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধকালীন 
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পার্ল হারবার, ডিসেম্বর, ১৯৪১ ? আরিজোনা" নামক যুদ্ব-জাহাজ 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত-মহাাগরীয় নৌবাহিনীর ওপর আকম্মিক আক্লমণ করায় প্রজ্ছলিত 
ও পরে নিমজ্দিত। ১১ই ডিসেম্বর জার্মানী ও ইতালীর বিকদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণার 
পর যুক্তরাষ্ট্র ১০,০** মাইল দূরস্থ সমরবাহিনীর সন্দপীন হয়। 


এতরকম আশাজনক পদ্ধতি সত্বেও নব-বিধান কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে আমেরিকান 
ধনতত্ত্ের শক্তিতে যথেষ্ট আস্থার স্থষ্টি করতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে 
যুক্তরাষ্ট্র যে বিস্ময়কর আর্থনীতিক পারদশিতার পবিচয় দিয়েছে, বক্র সংশয় 
কিন্তু তার ফলে অনৃশ্য হয়ে গেল! 
১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপান কতৃকি পাল হারবার আক্রান্ত 
হওয়ার অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্্বার অর্থনীতির জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে । 
১৯৩৯-এর শরৎকালে ইউরোপ এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁরণত হল, আমেরিকার: 
স্বতন্ত্রাবাদী (15018119115) মনোভিঙ্গী যদিও তখন পধন্ত কোনো কোনো 
অঞ্চলে রীতিমত প্রবল, তথাপি নানী সন্ত্রাস সম্পর্কে জনসাধারণের মনে 
ক্রমশঃই একটা সচেতন ভাব জাগ্রত হয়ে উঠছিল। কক্যাস্‌ আযাণ্ড ক্যারী' 
(টাকা দাও, মাল নাও) নীতি অনুসারে বাইরের দিক থেকে নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্র 
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সরকার সমরোপকরণ মিত্রপক্ষকে সরবরাহ করতে আরম্ভ করলেন যুদ্ধ 
'আরস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এই একই নিরপেক্ষ সরকার উৎপাদকদের 
কাছে বিমান প্রত্যর্পণ করলেন যাতে সেগুলি মিত্রপক্ষের কাছে তারা 
পুনবিক্রয়ণ (155816 ) করতে পারেন । এ ছাড়া ৫.টি পুরানো? (০%৫72£6) 
ডেষ্য়ার ব্রিটিশ ওয়েছ ইন্ডিজ এবং বারমুডায় নৌধাটি স্থাপনের অধিকারের 
বিনিময়ে ১৯৪-এর শরৎকালে ব্রিটেনে পাঠান হল। এর ওপর, সবগ্রথম, 
শান্তিকালীন সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বাধ্যতাকরণমূলক বিধি প্রবতিত 
হল এবং ১৮শ* কোটি ওলার মূল্যের 'টু-ওসেন রিআর্মামেন্ট” বা সামুদ্রিক 
পুনঃ-নশস্ত্রীকরণ কাধস্চী গৃহীত হল। বহুবিধ সমর-সাংগঠনিক সংস্থাও 
সংগঠন করা হল। 

১৯৪১-এ বিরাট আকারের বন্ধকী-খণ (1017-1,6956 ) প্রকল্প শুর হল। 
সেই আধিক বছরে প্ররুত সামরিক ব্যয় ৭শ* কোটি ডলারে পৌছোল। এই 
অর্থ প্রাকৃযুদ্ধকালীন যে-কোনো বছরের ফেডরেল বাজেটের সামগ্রিক 
বরাদ্দের সমতুল। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সামরিক যন্ত্রপাতি বাবদ 
ব্যয়ের হার মামিক ২০*শ' কোটি ডলারের মত দাড়াল । ১৯৩০-এর পর 
বেকারীর পরিমাণ মিয়তম স্তরে পৌছোল, তখনও অবশ্ত ৫৫ লক্ষ কর্মগ্রার্থী 
কর্মহীন ছিল। 

যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ভাবে যুদ্ধে প্রবেশ করার পর পশ্যাদি সংগ্রহ এবং 
উৎপাদনের সংযোগ সাধনের ভর অর্পণ করা হল সদ্য-সংগঠিত “ওয়ার 
প্রোডাকশনস্‌ বোর্ডের ওপর । এই বোর্ডের হাতে অভূতপূর্ব ক্ষমতা দান 
কর। হল। সামরিক এবং অধিকাংশ বেসামরিক কর্মীর পরিচালনভার 
অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়ার ম্যানপাওয়ার কমিশনের ওপর ন্যন্ত কর! হল। 
দব্যমূল্যের হার দৃঢ় রাখার জন্য 'অফিস অব প্রাইস আযডমিনিষট্রেশন' গঠিত 
হল, এর উদ্দেশ্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধেব কাঁলে যে প্রচণ্ড মুদ্রান্ফীতি ঘটেছিল 
তার পুঅরাবৃত্তি রোধ করা । 

* সামরিক, বেসামরিক এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে যুদ্ধের নিত্যপরিবর্তনশীল 
চাহিদ্রাটাই ছিল সর্বপ্রকার আর্থনীতিক পরিকল্পনার ভিত্তি। সর্বপ্রকার 
ব্াযবহারযোগা সম্পদকে এই চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ ভাবে খাপ 
খাইয়ে নেওয়া হত। শিল্প-সংক্রান্ত বনবিধ নিয়ন্ত্রণবিধিকে সংস্কার কর! হল 
কিংবা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের পর ফলাফল লঙ্গ্য করে সেগুলি পরিহার 
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করা হল কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্ত প্রয়োগ দ্বার! তাকে কার্ধকরী করে 
তোলা হল। যে রকম পদ্ধতিই অবলগ্থিত হোক না কেন, খোল বাজারের 
কলাকৌশল যেখানেই ধীরগতি, অক্ষম বা জরুরী প্রয়োজন সাধনে অসমর্থ 
মনে হয়েছে, সেখানেই আর্থনীতিক পরিকল্পন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে 
গৃহীত হয়েছে। 

দেশের উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করার জন্য গৃহীত একটা নীতি ছিল 
বেসরকারি শিল্প-সংস্থাসমূহকে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি বা উৎপাদন-ব্যবস্থার 
উন্নতি বিধানের জন্য প্রেরণা দেওয়া । এই উদ্দেশ্যে সরকার খণ ও দাঁদন 
করলেন বা ব্যাঙ্ক খণের গ্যারা্টি প্রথ।ণ করলেন। সরকার ছুণ্রাপ্য কাচা 
মালের অধঃপ্রান্তিক উৎপাদকদের কয়েকশ কোটি ডলার পরিমাণ যন্ত্রপাতির 
বধিত ক্ষয়ক্ষতিমূলক কর ও সরকারি সাহায্যের স্থযোগ দিলেন । 

এই' সব প্রেরণ! সত্বেও উৎপাদকরা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারণ 
করতে পারেননি। তাদের এই কাজ করার অনীহার এই ভাবে ব্যাখ্যা কর! 
যায় যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক বিশেষ ধরনের কলকারখানার প্রয়োজন 
ছিল, কিন্ত যুদ্ধোত্তর বাজারে তাদের কা্ধকারিতা ছিল অনিশ্চিত। 

সরকার তখন সরাসরি সমরকালীন কলকারখানা নির্যাণে লাগলেন, এই 
প্রচেষ্টায় প্রায় ১৬শ* কোটি ডলার ব্যয় কর! হল, অর্থাৎ নতুন যুদ্ধকালীন 
কলকারখানার প্রায় পঞ্চ-ষ্ঠাংশ সরকার নিজে তৈরী করলেন। 

সিনথেটিক (রাসায়নিক সংমিশ্রণে গঠিত) রবার, ম্যাগনেসিয়ম, উড়োজাহাজ 
এবং জাহাজের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৯* ভাগের মালিকানা ছিল 
সরকারের ; আলুমিনিয়ম উৎপাদনের শতকরা ৭ ভাগ ; আর জাতির ছোঁট- 
খাটে! যন্ত্রপাতির অর্ধাংশ, এবং ছুটি মুখ্য তৈলবাহী পাইপলাইনের মালিকানা 
ছিল সরকারের হাতে । এই পম ফলকারখানার বেশীর ভাগই অবশ্ঠ 
লিজে'র ভিত্তিতে পরিচালিত হত, তবে স্বয়ং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণভার 
গ্রহণেরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। 

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির উংপাদন, এমন কি বেসামরিক 
ব্যবহারের মোটর গাড়ীর উৎপাদ্নও সীমিত করেছিল। অতি-জরুরী 
দ্রব্যাদদির জন্য অগ্রসরবরাহ (09119119 ) ব্যবস্থার প্রবর্তন কর] হল। অন্যান্য 
পণ্যাদদির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজন তালিকা, উৎপাদন নির্ঘট এবং বণ্টন নিদেশ 
এই ব্যবস্থার পরিপূরক হল। বিশেষ প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদি যখ1--ইম্পাড, 
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তাম! এবং এলুমিনিযম--প্রত্যক্ষ ভাবে “কণ্টোলড মেটিরিয়ালস প্ল্যান দ্বার! 
বন্টন করা হল। এই পরিকল্পনার কার্যকরি পরিচালন! অবশ্য অবশ্ভাবী 
শাঁদনতাপ্ত্রিক জটিলতার দ্বার বিদ্কিত হয়েছিল । 

সম্পদ বণ্টনে নৈপুণ্যের অভাব সামরিক উৎপাদনে বত শিল্পসমৃহকেও 
নিরস্তর ব্যাহত করেছে। পণ্যাদ্দি ক্রয়ের ব্যাপারে ঘে পরিমাণ অর্থ খরচ 
করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ সামরিক 
কর্তৃপক্ষের হাতে সব সময়ই দেওয়া হয়েছে । ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষ বাজেটের 
অর্থকচ্ছতা৷ সম্বন্ধে সচেতনতা হারিয়েছে। এর ফলে সমরোপকরণের 
সঠিক পরিমাপ উৎপাদকদের হাতে দেয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন- 
মূল্যকে উপেক্ষা কর] হয়েছে এবং ঘতদূর সম্ভব কম সময়ে যত বেশী পাওয়া যায় 
তা” নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে । 

সামরিক প্রচেষ্টার অন্যান প্রতিষ্ঠানগত কারণও আবার সমর ঠিকাদারদের 
ব্যয় হাস করার উৎসাহ হাস করেছে। রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনীয় 
অতিরিক্ত লাভ কর, য! নিয়মিত ব্যবসায়িক আয়করের ওপর চাপান হয়, 
তা” খরচের হিসাব নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। তা" ছাড়া, সরকারি 
“কষ্ট-প্রীস কণ্টাক্টগুলির পরিপূরণে প্রচুর অপচয় ঘটেছে, যুদ্ধকালীন উৎপাদনের 
যাহল শতকরা! ৩০ ভাগ অংশ । এই সব কণ্টণক্ট অনুসারে উৎপাদকের 
খরচের ওপর একটা নির্দিষ্ট লাভের হার বাধা ছিল, সতরাং সেগুলি দঙ্গতাকে 
উৎসাহিত করেনি । 

প্রথম মহাযুদ্ধের কালের চেয়ে বেসামরিক অংশের পরিচালনা অনেক 
সাফল্জনক হয়েছিল, বিশেষতঃ মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে । আগেকার 
ঘটনাকালে (১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ) জীবনযাত্র। নির্বাহের সুচী 
প্রায় শতকর1 ৫০ ভাগ বুদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৪১-৪৫-এ (একই নিরিখের 
ভিত্তিতে ) এই সুচী শতক্র] মাত্র ২২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 

ুদ্রান্ষীতিকে এই ভাবে দাবিয়ে রাখার জন্য দায়ী ছিল অফিস অব প্রাইস 
আ্যাডমিনিষ্রেশন কর্তৃক মূল্যের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন। এই সব মূল্য- 
নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ও ক্রেতার চাহিদার পরিমাণের 
মধ্যকার ফাকের দার! স্থষ্ট যে-কোনো রকম মুদ্রান্মীতিমূলক উ্ঘগতিকে 
নরম করে রেখেছিল। এই অবদমিত মুদ্রান্ষীতি অবশ্য অন্য ধরনের প্রতিক্রিয! 
শঘটায়। পণ্য এবং সেবামূলক কার্ধাদির উৎকর্ষ অত্যন্ত নিয় স্তরে নেমে 
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যায়, এবং অনেক ক্ষেত্রে কালে বাজারের সহি হয়। অধিকত্ত, ও, পি, এ-কে 
সর্বপ্রকার অপরাধ, ক্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য আক্রমণ করা হয়। 

এই সব মানবিক আইন ও প্রতিষ্ঠানগত বিচ্যুতি সত্বেও তার প্রচণ্ড 
মানবিক ও শিল্পগত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষের 
সর্মোট সমরোপকরণের প্রায় ছুই-ভতীর়াংশ একাই সরবরাহ করে । 

১৯৪০-৪৫-এর মধ্যে শিল্পগত উৎপাদন শতকরা] ৭৫ ভাগ বুদ্ধি পায়। 
অন্যদিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (স্থির ডলারের সংখ্যায়) এ একই কালের 
মধো শতকরা ৪৮ ভাগ বুদ্ধি পায় । 

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে অবশ্ঠ “সামগ্রিক যুদ্ধ” বিবেচনা করা চলে নী। 
সবৌচ্চ প্রচেষ্টার কালে মোট ৬ কোটি ৬০ লক্ষ শ্রমিকবাহিনীর মধ্যে ১ কোটি 
১০ লক্ষ শ্রমিক সশস্ত্র বাহিনীহুক্ত ছিল। জাতীয় নিরাপত্তা খাতে ব্যয় 
১৯৪৪-এর মোট জাতীয় উৎপাদন ২১১শ' কোটি ডলারের শতকরা ৪৪ 
ভাগেরও কম ছিল এবং তার পরে তা” তীব্র ভাবে নেমে যায়, যদিও সংঘর্ষ তখনও 
চলছে। যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় যথেষ্ট সমর-প্রচেষ্টা চলেছে তখন যুক্তরাষ্ট 
বেমামরিক ভোগের পরিমাণ প্রকৃত ভাবে ২৭ ভাগেরও বেশী-বুদ্ধি করতে পেরে- 
ছিল্ল। ভোগ্যপণ্যের যথেষ্ট রেশনি ব্যবস্থা সত্বেও আমেরিকান বেসামরিকদের 
যেটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রয়োজনে, তা" ছিল অপেক্ষাকৃত 
তুচ্ছ। ম্বদেশে আমেরিকানদের লাইনে দাঁড়িয়ে কিছু পরিমাণে অপেক্ষা 
করতে হয়েছে। তারা চিনি, কফি, মাংস এবং চবির কিছু অভাব বোধ 
করেছেন। তাদের মোটর গাড়ীর ব্যবহার কমাতে হয়েছে, কয়েকটি যন্ত্রপাতি 
(সাংসারিক ) কেনা স্থগিত রাখতে হয়েছে, এবং জুতা এবং টিনে-ভ্তি খাদ্য 
ব্যবহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমীণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। 
দাস-দাপী, সেলসম্যান, চাকর এবং নার্স প্রতাতির অভাবের জন্য তারা খৃতখু'ভ 
করেছেন। কিন এই জাতীয় অভাবের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের চেয়েও 
বেতন-সংস্তান্ত পার্থকাই বেশী দায়ী ছিল। মোটের ওপর, উৎপাদন এবং 
ভোগাপণ্যের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ সব্েও আমেরিকান নাগরিক অন্য 
যে-কোনো যৃদ্ধরত জাতির নাগরিকদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগের 
স্বযোগ পেয়েছে। 

একট! বড় রকমের বিশ্বযুদ্ধ চিরাচরিত গোছের হলেও মানবিক নিরিখে 
একট বিপধয়। মানবিক ব্যয়ের কথা বাদ দিলেও যুদ্ধের একটা প্রত্যঙ্গ 
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আর্থনীতিক ব্যয়ও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রেরে আর্থনীতিক 
ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা রীতিমত কৌতুহলোদ্দীপক। সশস্ত্র বাহিনীর ক্রিয়া- 
কলাপ তাঁর ভলারগত মূল্যের নিরিখে বিচার কর1 কঠিন । কিন্তু ১৯৪-এর 
জুলাই মাস থেকে ১৯৪৫-এর জুলাই পযন্ত সমরোপকরণের সামগ্রিক উৎপাদনের 
মূল্য ওয়ার প্রডাকশন বোর্ডের মূল্যায়নে চলতি মুদ্রামানের নিরিখে প্রায় ১৮৬শ, 
কোটি ডলার। এর মধ্যে সম্পূর্ণ “ইজারা, (161-[.৫85€ ) সাহায্যের পরিমাণ 
মোটামুটি হিসাবে ৩৩শ* কোটি ডলার । উত্তর-নববিধান কালের শান্তিকালীন 
হিনাবের ৪২শ* কোটি ডলার থেকে মোট জাতীয় খণের পরিমাণ যুদ্ধের 
অবসানে ২৫৮শ' কোটি ডলারে পৌছোয় । 


যদিও প্রেসিডেন্ট বেতনবাবদ ২৫,০০৯ ডলারের একটা সর্বোচ্চ সীমা! 
বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব করেন, সমরকালীন ধননীতিকে ত্ম্পষ্ট ভাবে আয় 
পুনর্বন্টনের তালে এগিয়ে নেওয়। যায়নি । অন্যদিকে, আশা কর] গিয়েছিল যে, 
উচ্চতর করহার এবং প্রশস্ততর কর-ভিত্তি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধকালীন 
আইনকানুন এবং নিয়্বণ-বিধি হয়ত মুনাফাবাজী এবং ক্রেশভোগ উভয়বিধ 
অবস্থা নিবারণে সমর্থ হবে । 

প্রকৃত সমরব্যয় বহুল পরিমাণে মুখোসে ঢাকা পড়েছে এই কারণে যে 
প্রায় মকলেই বৃহত্তর আর্থনীতিক পরমাম (916) যতটুকু স্তলভ ছিল তা” গ্রহণ 
করেছেন। লাভের পরিসংখ্যান ঘৌথ সংস্থাসমূহের যে সামগ্রস্াবিহীন লী 
হয়েছে সেই বিষয়ের সাধারণ প্রবণতা! প্রকাশ করে দিতে সমর্থ হয়নি । ১৯৩৯ 
এবং ১৯৪৪-এর মধো ট্যাক্স প্রদানের পূর্ববত্তী কর্পোরেশনের লাভের অঙ্ক 
৩২ গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অধিকতর গ্রহণযোগ্য ট্যাক্স-উত্তরকালীন লাভের 
পরিমাণ মাত্র দ্বিগুণের মত বেশী হয়েছিল। অন্যদিকে? ডলারের চলতি মূলো 
মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ২৩ গণ বুদ্ধি পেয়েছিল । 


অবশ্য. এই ব্যাপক পরিসংখ্যান চিত্রের গণ্তীতে কয়েকটি ব্যবসা প্রবল 
ভাবে উন্নতি লাভ করেছে; যথা--একটি সরকারি রিপোর্ট উল্লেখ করেছে 
যে, নির্মীণকাধের উপযুক্ত ধাতুজাত দ্রব্যাদদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্দান করার 
পরেও লাভের মাত্রা ষোল গুণ বেড়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট কারবারগ্তলিত্তে 
অধিক লাভের চিহ্ন দেখা গেছে, তার কারণ তারা হরত স্থকঠোর লিয়ন্ত্র- 
মূলক আইনগুলিকে ফাকি দিতে পেতেছিল। 
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ধর্মঘটবিরোধী প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ সমিতিহূক্ত শ্রমিকেরা পরিমাণের সঙ্গে 
ভাল রেখে মজুরী বৃদ্ধির জন্য সরকারের উপর নির্ভর করেছিল। ১৯৪২-এর 
জুলাই মাসের “লিটল ট্টাল ফরমুলা' দ্বারা সাধারণ ভাবে সেই তারিখের 
জীবনযাত্রার সুচীর সঙ্গে তাল রেখে শতকরা! ১৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির অনুমতি 
'দেওয়। হল। এর ওপর, শ্রমিকবাহিনীর আর্থনীতিক পরিস্থিতি অনেক উন্নত 
হল্ল যখন কোম্পানীগুলি তাদের কর্মচারীদের আরে অনেক প্রান্তিক সুবিধা 
€ 00086 960690 )১ যথা-পেনদ্ন পরিকল্পনা, চিকিৎসা-ব্যবন্থা! ইত্যাদি 
দিলেন। পরিপূরক পারিবারিক আয় আরো কিছু বৃদ্ধি পেল যখন নারী 
এবং যুবকরৃন্দ অধিক সংখ্যায় শ্রমিকবাহিনীতে এসে যোগ দিল। বগ্ডের 
জন্য বেতন থেকে কিছু কেটে নেওয়া হত, তার সঙ্গে পণ্যাদদির অভাব হেতু 
স্বেচ্ছা-সঞ্চয়ন যুক্ত হওয়ার ফলে দেশে সম্ভাব্য নগদ অর্থ অনেক বেড়ে গেল। 

যুদ্ধের কালে কুষকরা ভালোই চালিয়েছে, কারণ সরকার শুধুমাত্র 
উৎপাদনকেই যে উৎসাহিত করেছেন তা” নয়, বরং উদ্বৃত্ত কুষিজাত উৎপন্নকে 
কিনে নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেছেন। উত্পাদনের বৃদ্ধির ফলে ফসল 
বেড়েছে, যদিও ৫* লক্ষ মানুষ কৃষিকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল যুদ্ধের কালে । এই 
ভাবে, বাংসরিক খামারগত আয়, যদিও তখন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত 
মানের অনেক নীচে, ১৯৩৯-এ মাথাপিছু ২৪৯ ডলার থেকে যুদ্ধের শেষে 
মাথাপিছু ৭০* ডলারে পৌছোয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে অভিজ্ঞতা এবং পরিবর্তন ঘটেছে, অবশ্ন্তাবী 
গতিতে তা” যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর নীতিকে প্রভাবিত করেছে। যুদ্ধের জন্য 
বাধ্যতামূলক ভাবে কর্মী নিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান সম্ভব হওয়ায় এই 
ধারণার উৎপত্তি হল যে, শান্তিকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! সম্ভব। 
অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণে সরকারি হস্তক্ষেপে একট। গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা 
হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল। ফেডরেল বাজেট যুদ্ধের পরে কখনও মোট 
জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাঁংশের নীচে নামেনি, আর সামরিক খাতের খরচপত্র 
বাজেটের অন্ততঃ অর্ধেক অংশ জুড়ে আছে। 

যুদ্ধের শেষে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব সংসারে অনেক রকম অনমাপ্ত কাজের 
সম্মুখীন হল। জনন্বার্-সংক্তাত্ত কাজকর্ম বিশ্রী ভাবে বাকী পড়েছিল, কারণ 
সরকারের সকল স্তরে সবাই মুখ্যতঃ সমর-গ্রচেষ্টায় ব্যত্ত ছিল। যুদ্ধকালীন 
প্রয়োজনে অমিকবাহিনীকে বেশী রকম টান দেওয়ার ফলে বনু সামাজিক 
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অস্থবিধারও স্থষ্টি হয়েছিল, যেমন-_অপ্রচুর গৃহনির্সাণ ব্যবস্থা, বাধাপ্রাপ্ত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা, এবং কিশোর-সমাজের দুস্ধতি ইত্যাদি বেড়ে ষায়। 
 যদ্দিও ঘরোয়া সমস্তাগুলি ছিল জরুরী, যুক্তরাষ্ট কিন্ত আবার তার 
স্বাভন্ত্যবার্দে (15913119015) ) ফিরে যেতে পারল না। যুদ্ধের শেষে 
স্পষ্টই দেখা গেল যে, পশ্চিম ইউরোপের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়েছে, 
উপনিবেশিক ব্যবস্থা মৃতকল্প, এবং উজ্জলতর জীবনের জন্য পৃথিবীর সধাংশে 
জনগণের অভীপ্পা ভবিষ্যতে প্রবল হয়ে উঠবে। বিধ্বস্ত পৃথিবী ক্রমেই 
পশ্চিমের প্রধান আর্থনীতিক ছুর্গপ্রাকারের দিকে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করল 
পুনধিধান এবং প্রেরণ লাভের জন্য । 
১৯৪৫-এর জানুয়ারী মাসে চতুর্থ উদ্বোধনী ভাষণ দান কালে প্রেসিডেন্ট 
রুজভেল্ট আন্তর্জাতিক দায়িত্বের বিষয়ে আমেরিকার সচেতনতার কথা ধ্বনিত 
করলেন ; “আমর জেনেছি যে আমরা একা শান্তিতে বাস করতে পারি না--- 
আমাদের কল্যাণ নির্ভর করে অনেক দূরের মান্টষদের কল্যাণের ওপর | 
আমর! বিশ্বজগতের নাগরিক হতে শিক্ষা লাভ করেছি, আমরা এক বিরাট 
মানবসমাজের অংশ হয়ে পড়েছি ।, 


১৩ ১৮৯ 


শান্তি ও ভার পরপর্যায় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে যে-সব আর্থনীতিক ভ্ুল-ভ্রান্তি ঘটেছিল লেই সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ সচেতন ভয়ে যুক্তরাষ্ট ছিতীর মহাযুদ্ধোত্তরকালের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল । 
কিন্ত সেই গোঁড়ার দিকের ছুল-ক্রুটী থেকে যে শিক্ষা লাভ হয়েছিল, যদিও 
তা মূল্যবান, নতুন “চ্যালেঞ্চের সন্ুখীন হওয়ার পক্ষে কিন্তু তা” পধাপ্ত ছিল 
না। কয়েকটি মুখ্য ত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটল এবং অনেক নতুন ভূল করা হল। 
তথাপি, আন্তর্ভাতিক অনিশ্চয়তা, স্থগিত-রাখা ঘরোয়া সংঘাত এবং ক্রুত- 
পরিবর্তনশীল জটিল ঘটনাবলী সহ্েঞ, যুক্তরাষ্্ী বিশেষ ভাবে উত্তম সামগ্স্ত 
সাধন এই দ্বিতীয় পর্যায়ে করতে পেরেছে । 

শাঙ্ছিকালীন অর্থনীতি বিষয়ে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই 
পরিকল্পনা করা হয়। সেই ১৯৪৪-এর জুন মাসে ওয়ার প্রোডাকসন বোর্ড 
'রিকনভারসন প্রোগ্রাম বা রপান্করকরণ কার্ধস্চচী নিয়ে প্রস্তুত ছিল। 
শিল্পো্পাদনের ক্ষেত্রে কারথানীকে সম্পূর্ণ ভাবে যুদ্ধের কাজে লাগানোর কাষস্চী 
ক্রমশঃ শিথিল কর! হচ্ছিল এবং কোনো! কোনে ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-বাবস্থাকে উদার 
করা হল। যুদ্ধ-প্রস্তরতি শিথিল করার দাবী এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, 
১৯৪৫-এর মে মাসে ইউরোগীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অকালে “কন্ট্রোল বা 
শিয়ন্ত্র-ব্যবস্থা তুলে নেওম। হল, কিন্ু পুনরায় আংশিক ভাবে তা” প্রবর্তিত 
কবে অগাস্ট মাসে জাপানের চুডান্ত পরাজয় পযন্থ চালু রাখতে হল। 

১৯৪৫-এর গ্রীত্মকালে প্রেসিডেপ্ট ট্মানের একট] আদেশে ঘোষণা করা 
হল যে--"যুদ্ধের সময় মুলা, মজুরী, পণাড্রব্য ও উপযোগাদির উপর যে-সব 
নিয়ন্ত্রণ করা হরেছিল সেগুলি নিয়মিত 'ভাবে ক্রমশঃ রদবদল কর। হবে 
আঁর এই সব রদবদলের লক্ষ হবে জাতীয অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা দু ভাবে 
বজায় রাখী ।” ্ 

কয়েক মাসের মধো শ্রমশক্তির (17121199৬) এবং বাঁপিজ্যিক 
যানবাহনের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়! হল, চিনি ব্যতীত সকল ভোগ্া- 
পণ্যের 'রেশনিং তুলে দেওয়া হল, এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃল্য-নিয়ন্ত্রণ রদ কর 
হল। এব ওপর একেস প্রফিটস্‌ ট্যাক্স বা বাড়তি লাভের জন্থা ধাষ কর 
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রদ করা হস। আর 'টযাক্স-লস' বা করজনিত ক্ষতিপূরণের সাহায্য দান 
করা হয যাতে ব্যবসাসমূহ যুদ্ধ থেকে শাস্তিকালীন সক্ষ্যে ফিরে আসতে 
পারে। গৃহ নির্মাণ, রপ্তানি ও কাচা মালের ওপর কয়েকটি পূর্বপর্ধায় 
(19115) এবং বষ্টন-নিয়ন্ত্র। চাপানো রইল। যুদ্ধকালীন কয়েকটি এই 
জাতীয় আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ আজও প্রচলিত আছে । 

সাধারণ ভাঁবে এই সব ক্রিয়াকলাপের ফলে সম্পদরাশির শাস্তিকালীন 
ব্যবহারে রূপান্তর সম্ভব হল। কিন্তু এই পদ্ধতি মৃলা-নিয়ন্ত্রর চালু রাখার 
জন্য সংঘধের ফলে বিক্রিত হল। ধীরা অফিস অব দি প্রাইস আযাডফিনি- 
ট্রেশনের অবদান চেয়েছিলেন তারা বাবসাকে উৎসাহ দানের প্রয়োজনীয়তার 
যুক্তি দেন। তাদের যুক্তি ছিল যে, অর্থনীতিকে শান্তিকালীন অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে গেলে এবং ভোগ্াপণ্যের বকেয়া চাহিদা মেটাতে গেলে 
বাজার-ব্যবস্থীকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিতে হবে। অপর পক্ষে ছিলেন 
অনতিবিলম্বে পণ্যাদির জন্য উপযুক্ত বাজার লাভের বিষয়ে ধারা সংশয়াকুল 
ছিলেন তারা । তীদের যুক্তি ছিল জনগণের ক্রয়-ক্ষমতাকে বজায় রাখতে 
হবে এবং শাসনযন্ত্র কর্তৃক ডরব্যমূল্য বেধে রেখে মুদ্রাক্ীতি রোধ করতে হবে| 

যাই হোক, জনপাধারণ নিয়ন্ত্রণের চাপে অস্থির হয়ে উঠেছিল, এবং এর 
সঙ্গে যে কি প্রকৃত সমস্ত! জড়িয়ে আছে সে বিষয়ে তাদের ধারণা ছিল অতি 
অল্প। শ্রমিক ইউনিয়ন বেতন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিরক্ত আর ব্যবসাদারের। 
মূল্য এবং ধণ নিয়ন্ত্রণের নীতিতে অনন্ত ছিল। ক্রমবর্ধমান গণ-বিরোধিতার 
ফলে দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্বণ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করা হুল এবং শেষ পধন্ত ১৯৪৬-এর, 
শরৎকালে তা” সম্পূর্ণ উঠিয়ে নেওয়া হল। 

সঙ্গে লঙ্গেই বেতন এবং মুল্য উর্ধমুখী হে উঠল। পাইকারী মৃন্য্থচী 
যা সমগ্র যুদ্ধকালে মাত্র শতকরা! ১৪ ভাগ বেড়েছিল, ১৯৪৬-এর শেষ ন' মাসে 
তা” শতকর? প্রীয় ৩৩ ভাগ বেড়ে গেল। সেই সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে খুচরা দর 
শতকর1 ১৭ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি পেল। সৌভাগ্যক্রযে, বুদ্ধকালীন সঞ্চিত 
শ্চাহিদার ফলে উদ্ভৃত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই প্রাথমিক উর্ধগতির পর মুদ্রান্ীতি- 
জনিত উর্ধচক্র অনেক মৃদু হয়ে এল। এরপর কোরিয়া যুদ্ধের শ্চনার 
আগে পযন্ত অর্থনীতিতে “সরীম্ছপ গতিতে মুদ্রান্্ীতি" দেখ! দিতে থাকে । 

ুদ্রাক্ষীতির সমন্তাঁ ছাড়াও, তাংক্ষণিক যুদ্ধোতর কালের প্রধান চ্যালেঞ্চ 
ছিল সবোচ্চ উত্পাদন এবং কর্টসংস্থারের বাবস্থা কর।। এই চ্যালেকে 
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স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃতি দেওয়| হল ১৯৪৬-এব এমপ্রয়মেন্ট খ্যাক্টে, এই আইনে বল! 
হুল যে, ফেডরেল সরকারের নীতি হল “যে অবস্থার ফলে যাঁর! সক্ষম, ইচ্ছুক 
এবং কর্মসন্ধানে রত তারা কার্ধকরী কর্মসংস্থানের, এমন ফি আত্ম-কর্মসংস্থানের 
পর্স্ত যোগ পাবে, সেই অবস্থাকে বর্ধন এবং সমর্থন করা এবং সর্বোচ্চ 
কর্মসংস্থান-বাবস্থা, উৎপাদন এবং ক্রয়-ক্ষমতার উন্নয়নে সহায়তা কর] 1” 

এই এাক্ট অনুসারে আরো ব্যবস্থা হল যেঃ (১) প্রেসিডেন্ট একটি 
বাৎসরিক আর্থনীতিক রিপোর্ট দান করবেন, (২) একটি “কাউন্সিল অব 
ইক্‌্নমিক আ্যাভাইসার্স তীকে সাহাযা করবেন, (৩) একটি “জয়েন্ট 
কংগ্রেশনা'ল কমিটি” এই সব রিপোর্ট বিশ্লেষণ করবেন। এমপ্লয়মেন্ট ্যাক্ট- এটি 
সংক্ষেপে যে-সব নীতির দ্বারা সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান করা হবে সেই বিষষে 
সরকারের নৈতিক আশ্বাস--ছু"টি মুখা রাজনৈতিক দলেরই সদস্যবৃন্দ কর্তৃক 
সমধিত হয়। রক্ষণশীল এব* উদারনীতিক উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে, 
আর কখনও যে ১৯৩০-এর ক্লেশের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না-আমেরিকার জনগণকে 
এই আশ্বাস দানের দায়ি সরকারের । 

অদৃষ্টের পরিহাস, পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি বনু 
গোষ্ঠীর পক্ষে খোলা নিমন্ত্রণের সামিল হয়ে দাড়াল, তীর! নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য এগিয়ে এলেন এই ধারণায় যে মূলান্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের শাস্তি 
লাভের আশংকা খুব বেশী নয়। দৃষ্টাস্শ্বরূপ, বৃহৎ যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ 
তাদের বাজাবকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তির বশে, উচ্চতর মজুরীর দাবীকে বাধ! 
নাদিয়ে বরং এই দাবী মেনে নিয়েছে এবং সেই অন্গপাতে পণ্যের মূল্য 
বাড়িয়েছে। অমিক ইউনিয়নগুলিও মজুরদের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির 
বশে, দাবী জানিয়ে অবিচল ভাবে মজুরী বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এই জাতীয় 
“কষ্ট-পুপ” (ব্যয়বৃদ্ধিজনিত ) মুদ্রান্্ীতিতে বীধ1 আয়ের মানুষরা, যেমন-- 
অবসরপ্রাপ্ত পেনসনভোগী এবং বণ্ড ও মর্টগেজ লগ্রীকারক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ 
ভাবে ক্লেশ ভোগ করেছে। 

“রিসেশান” বা আধিক মন্দাকে রোধ করার জন্থা যে-সব করনীতিগতত এবং 
ুদ্রানীতিগত পন্থা পৃবে গৃহীত হয়েছিল, মুদ্রাম্ফীতি রোধ করার জন্য সেইগুলিকে 
সমান সহজ ভাবে বাতিল্ল কর! গেল না। ক্ষতিপূরক রাজন্বনীতির অঙ্গ 
হিসাবে করবুদ্ধি শান্তিকালে রাজনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব মনে হল। 
ফেডরেল ব্যয় বহু ক্ষেত্রে সংহত করে রাখা হল, বিশেষতঃ কল্যাণমূলক 
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বাবস্থা এবং পূর্ত বিভাগের ক্ষেত্রে? কিন্তু এই ভাবে যে অর্থ ধাচান হৃল্স 
তা” নতুন চাপ এবং জরুরী অবস্থার ফলে অকাথকর হল, এবং মোটের উপর 
বাজেটের সর্বমোট পরিমাণ সমানই ররে গেল। যুদ্রানীতিকে ও সংক্চিত করে 
রাখা হল, কারণ 'ট্রেজারি'র (রাজকোষের ) অভিপ্রায় ছিল সুদের হার নামিয়ে 
রাখা এবং বকেয়া সরকারি বের মূলা দৃঢ় ভিত্তিতে রাখা । এই অবস্থায় 
সরকারের পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল, তা” হল বাজেট-উদ্বু্ যতখানি অজমোদন্‌ 
করে ততদৃর পথস্থ ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত খণ পরিশোধ করে দেওয়া এবং কয়েকটি 
নিবাচিত ক্ষেত্রে, খণ নিয়ন্ত্রণ কর] (০8110৩৩0121) 1 

চলিশের দশকের যুদ্ধোত্তর বছর গুলিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তবাষ্ করমশ: 
বেশি জড়িয়ে যাওয়ার ফলে মু্রাক্ষীতির প্রবণতা অতান্ত্র বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের বেশ প্রথম দিকেই একটা গ্রহণধোগা ঘুদ্োত্তর বিশ্ব অর্থনীতির 
পরিকল্পনা ও আলাপ-আবোচনা সরকার আরম্ত করেন। যুদ্ধোত্তর খাছ এবং 
কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে ১৯৪৩-এর প্রথম দিকে সশ্মিলিত জাতিপুজের একট। সম্মেলন 
বমে। জাতিপুঞ্ধের একটা ত্রাণ ও পুনরাসন প্রতিষ্ঠান (08/,) সেই 
বছরের শেষের দিকে কাখকরী হয়। ১৯৪৪-এ ইণ্টারন্যাশহ্বাল মনিটারী 
ফাণ্ড (1748) বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গঠিত হয় এবং যে প্রতিষ্ঠানের 
জনপ্রিয় নাম “ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক', সেই ইপ্টারন্যাশন্তাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন 
আযাণ্ড ডেভলপমেন্ট (1889) প্রতিষ্ঠিত হয়। 

যুদ্ধ থেকে শান্তিতে তাৎক্ষণিক রূপান্তর সাধনের কাজ আশ্চ রকম সহজ 
ভাবে ঘটায়, অনেক পযবেক্ষক বিবেচনা করলেন যে, এই জ্ঞানগ্ড দূরদৃষটি 
আন্তর্জাতিক সংকট ত্রাণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। এক বছরের 
সামান্য বেশী সময়ের মধ্যেই ইউরোপীয় দেশসমূহের বিভিন্ন ধারার শিল্পগত 
উৎপাদন গ্রাকৃ-যুদ্ধকালীন মানে পৌছোল। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের পর অন্বন্ধপ 
ভাবে উঠে দাড়াতে ছ' বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর পরবর্তী ক্রুত 
ধাবমান ঘটনাপ্রবাহ, শীত্র ম্বাভাবিকৃহে প্রত্যাবর্তনের সকল আশ! নিলি 
করল। সেই কাল থেকে ্বাভাবিকত্ব' পৌন:পুনিক আন্বর্জাতিক সংকটের 
সমষ্টিতে পরিণত হল। 

এই সব সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য ঘরে।য়া সমস্থার ব্যক্তিগত জগতে 
পিছু হেটে পালিয়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সন্ভব হল না। নৈতিক, 
রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কোন দিক থেকেই স্বাতন্থ্যবাদ আর যুক্তিযুক্ত নয়। 
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যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের & অংশ লগীকৃত মূলধন এবং ৯ আংশ শিল্পসস্তার লিয়ে 
বেরিয়ে এসেছে। আবার দেই সঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্রেরে জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর 
জনসংখ্যার মাত্র গ্ অংশ! নিঃসন্দেহে, এই ধরনের একপেশে শক্তির 
ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, বিশেষত: পৃথিবীর সমগ্র অনুন্নত দেশসমূহে 
যখন “উদ্‌গত প্রতাশার বিপ্লব” শুরু হয়েছে । পশ্চিম ইউরোপের বিপবন্ত 
অর্থনীতিতে অন্ততঃ প্রাকৃ-যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রার মানে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন 
ছিল খুবই বেশী, অন্ততঃ যদি বাজনৈতিক বিপর্ধযয়কে পরিহার করতে হত । 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিকের যুদ্ধোত্তরকালীন বৈদেশিক আর্থনীতিক নীতি 
সাধারণ ভাবে দায়িত্বপূর্ণ এবং যখৌপযুক্ত ছিল। বিদেশী রা্সমূহকে 
অনতিবিলম্বে সাহায্য গ্রদান ও আথিক খণ দানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ষে 
ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছিল তা” ছিল অত্যন্ত স্বপরিকল্পিত। একট। শৃঙ্খলাবদ্ধ 
বিশ্বভিত্তিক অর্থনীতির দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাও বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক 
অর্থ তহবিলের মাধ্যমে করা হয়েছিল। মধ্যবর্তীকালীন সময়ের জন্য 
আর্থনীতিক ক্রিধাকলাপাদির পুনরুজ্জীবনেন ব্যবস্থা কিন্তু অবহেলিত থেকে 
গিয়েছিল এবং এই অবস্থাটাই শেষ পযন্থ সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। 

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যাঞ্চলবপে পশ্চিম 
ইউরোপ ছিল তাই বিশ্বভিত্তিক উৎপাদন ও বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চাবি। 
১৯৪৬-এ তার উৎসাহজনক পুনরুজ্জীবন শেষ পযন্ত নকল উষায় পরিণত হল। 
এই কর্মে পশ্চিম ইউরোপের অবশিষ্ট অর্থ ও সম্পদ নিঃশেষিত হয়। এখন 
বৃহত্তর জনসংখ্যা সকলের জন্য কর্মসংস্থানের প্রতিশ্র্তি আর দীর্ঘবিলদ্ষিত 
কল্যাণমূলক কার্ধাদির দাঁবী জানাল। এই সব দাবী মেটানোর চেষ্টায় সরকারের 
ব্যয়নীতিকে কঠোরতর করতে হয়েছে এবং যুদ্ধজাত মুদ্রান্ষীতি আরও দুৃদ্ধি 
পেয়েছে । যুক্তরাষ্ট এবং লাতিন আমেরিকান যুড্রাক্দীতির ফলে ইউরোপীয় 
পুন্ঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচা মাল ও যন্্পাতির দাম বেড়েছে । যে সমস্ত 
জাহাজ যুদ্ধে ধংস হয়নি, তাদের অবস্থা ছিল অতি জীর্ণ। অধিকন্তু, বহিধিশ্বের 
লগ্মী এবং উপনিবেশগুলি থেকে আয় ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছিল। ৃ 

্াযুুদ্ধের প্রারভিক হুঙ্কার এই পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলল। 
ব্রিটিশকে তার ব্যাপক এবং ব্যয়বহুল বহিধিশ্বের সামরিক দায়িত্ব থেকে অরে 
আসতে হল। ওরা গ্রীস এবং তুরস্ক থেকে সরে আসার ফলে যে আর্থনীতিক 
শক্তিশৃন্তার সৃষ্টি হল, যুক্তরাষ্ট্রকে সেই স্থান নিতে হল। ইরাণফে সোভিয়েত 
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রাশিয়ার আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক চাপের হাত থেকে রক্ষা ধবতে ধুতরা! 
একরকম বাধা হয়েছে । ১৯৪৭-এ ছুটি ব্যাপক বৈদেশিক সাহায্য-নীতি গ্রহ 
কর! হয়--টুম্যান নীতি 
(1 হা? 10002176) 
গ্রীস এবং তুরক্ষেব জন্য 
সাযরিক ও আর্থনীতিক 
সাহায্যের ব্যবস্থা কবে, 
এবং অধিকতর ব্যাপক 
মার্শাল পবিকল্পন। 
(115151811 :19190) 


গ্রহণ কবে। এই পরি- 
কল্পনায় ইউবোপেব 
পুনরুজ্জীবনের বাবস্থা 


কবা হয। এই সব 
কার্দকথচীব দ্বার! যুক্তবাষ্ 
মখযবতী সমষেব জনা 
খোলাখল ভাবেই 





আর্থনীতিক সাহাযকে জজ ক্যাটলেট মার্শাল-"ছিতীয় মহাযুদ্ধে? কালে 
যুক্তরাষ্্রীর সেনাবিভাগের “চীফ অফ স্রাক', ১৯৪৭-এ 


রি ৫ 
বৈদেশিক নীতির একটা. 'দোটারী অফ সেট বরাষট্সচিব)। ইউরোপের পুনধাদনের 
হাতিয়ার হসাবে গ্রহণ আন্ত প্রখ্যাত মাশাল প্রান” প্রণয়ন করেন। 


করলেন। সব জড়িয়ে, 
যুক্তবাষ্ট ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২--এই চার বছবেব মধ্যে ১২শ' কোটি ডলার 
সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। 

ইতিহাসে এই জাতীয় নীতি এই সর্বপ্রথম গৃহীত হুল এব* তাব সাফলা 
হয়ে উঠল অসাধারণ । ইউবোপে যুক্ষরাহহীয সাহায্য স্পষ্টতঃই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। 
, নিয়েছে একটা আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বিপধয় নিবাবণে এব" ইউরোপের 
অর্থনীতিকে প্রাণবন্থ করার কাজে । গ্ররুত অগ্রগতি ছিল অত্যধিক পরিশ্রম" 
সাধ্য। তার জন্য ১৯৪৮-৪৯-এব মন্দার কালে মুদ্রামান হাস করতে হয়েছে 
এবং অন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। আবার সেই একই 
সঙ্গে নিরন্তর মুদ্রাক্ষীতির প্রবপতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়েছে। কিন্তু তা 
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সহ্থেও, অর্থনীতির পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের আভাস দেখা গেল. দুঃখের বিষয়, 
_হ্গামুযুদ্ধজনিত সন্দেহের বশে সোভিয়েত তাবেদার পূর্ব-ইউরোপীয় জাতিসমূহ 
 খার্শীল পরিকল্পনার কর্মস্থচীতে অংশ গ্রহণে রাজী হলেন না। এর ফলে, 
মহাদেশীয় ইউরোপের বাণিজ্য এবং উন্নয়ন কল্পনীয় ভবিষ্যতের জন্য দ্বিধাবিভক্ত 
হয়ে রইল। 

মার্শাল পরিকল্পন! পশ্চিম ইউরোপের সব কয়টি দেশের উন্নয়নের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তার জন্য কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের রা'্রসমূহের 
পারস্পরিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা ছিল অত্যাবশ্যকীয় । 
যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ ছিল যে, প্রয়োজনের আঙগমানিক ফর্দকে সম্মিলিত ভাবে 
স্থির করে নিতে হবে, তার ফলে “অর্গানিজেসন ফর ইউরোপীয়ান ইক্নমিক 
কো-অপারেশন' (0550০) মারফত কিছু পরিমাণ সংযুক্ত কর্মপ্রকল্প প্রস্তুত কর। 
হল। আঞ্চলিক সংহতি সাধনের এই প্রচেষ্টাকে অধিকতর প্রেরণ! দেওয়। হল 
€ইউরোপীয়ান কোল আ্যাণ্ড টাল কম্যানিটি' এবং “বেনেলুক্স কাষ্টমস্‌ ইউনিয়ন, 
নামে ছু'টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। নর্থ আযটলাটিক টিটি অর্গানিজেসন' 
বা! উত্তর-অতলাস্তিক চুক্তি-সংস্থার আওতায় সামরিক সহযোগিতার ফলে 
পারস্পরিক প্রাচীন সন্দেহ হাস পেল এবং জাতিসমূহের মধ্যে দৃঢ়তর আর্থনীতিক 
সংযোগ স্থাপিত হল । আমেরিকান অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বাজারের বীর্ধবান 
গতি এবং বর্ধনশীল উৎপাদনের ফলে, ইউরোপীয় ধনতত্ত্রের চিরাচরিত উৎপাদক- 
জোট ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল । 

এই কালে, অনুন্নত দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক সাহায্য অপেক্ষাকৃত 
কম অন্গপাতে পেয়েছে । কিংবা পুনরুজ্জীবনশীল ব্যক্তিগত লম্বী-প্রবাহও 
সে-সব দেশে আরষ্ট হয়নি। শুধু যে অঞ্চলে তৈল বা সমর-প্রয়োজনে 
ব্যবহারযোগ্য কোনো সম্পদ ছিল সেইখানে ব্যতিক্রম ঘটেছে! দারিদ্র্যের, 
অজ্ঞতীর এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে একট বলিষ্ঠ নতুন নীতি গৃহীত হওয়ার আশা! 
জাগল প্রেসিডেন্ট টুম্যানের ১৯৪৯-এর উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষিত বিখ্যাত “পয়েন্ট 
ফোর” ব। চার দফা নীতিতে | অরকারি বরাদ্দ অবশ্য এল অনেক মন্দ গৃতিতে, 
এবং এই কার্যস্থচীতে জোর দেওয়া হল যাস্তরিক সহায়তা দানের উপর, প্রচুর 
পরিমাণে উন্নয়নমূলক মূলধন সরবরাহের ওপর নয়। অবশ্থ প্রচুর পরিমাণে 
মূলধন সরবরাহ করলেই থে বহু অনুন্নত দেশে তা" উপাদনের কাজে লাগতে 
পারত কিন। সন্দেহ। যাই হোক, সেই দিকের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা ১৯৫৭এ 
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কোরী্ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিম! পুনরস্ত্রীকরণের বর্ধনশীল ভারের জন্ত 
সগিত হয়ে গেল। 

অনির্দিষ্ট 'ভবিত্তৎ কালের জন্য আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণের ফলে 
আমেরিকার ঘরোয়া অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণ সমস্যার নটি হল। জাতীয় 
নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রচুর অর্থ বায় করার প্রয়োজন হল। ফলে, যুক্তরা্্ীয 
সরকার তাঁদের বাজেটের বরাদ হাস করতে পারলেন না, কিংবা মুদ্রান্ীতি- 
জনিত চাপও হাঁস করতে পারলেন ন!। 

অপর দিকে, বর্ধনশীল জনসংখ্যার প্রয়োজনের দাবী এমন দ্রুত তাঁলে জমে 
উঠছিল যে, সরকারের পক্ষে তা" সামলে ওঠা যাচ্ছিল না। এই সব প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য সর্বাপেক্ষা স্থদূরপ্রসারী কাধস্থচী গ্রহণ করা হল জি.আই, 
বিল অব রাইটসের মাধামে। যুদ্ধের শেষাশেষি এই বিল পাশ করা হয়। 
এই আইনবলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের সরকারি বায়ে 
শিক্ষা-ব্যবস্থাঁ এবং তাদের গৃহ নির্মাণ বা! ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সরকারি খণ দেওয়ার 
সুবিধা দান কর1 হল। 

ূর্ত-কর্মের ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু বিশ্রী ভাবে পিছিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৫০ 
্রীষ্টা নাগাদ সামগ্রিক পূর্তকর্মের (ফেডরেল, রাজ্য এবং স্থানীয়) খাতে 
বাৎসরিক ডলার ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৪০-এর সংখাকে সামান্য অতিক্রম করেছে। 
কিন্ত ইতিমধ্যে নির্মাণকার্ধের ব্যয় গগনচুদ্বী হয়ে পড়েছিল । এর দ্বারা বোঝ! 
যায় ষে, নির্মীণকাধের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে হাস পেয়েছিল । 


আর্থনীতিক জীবন আরে! বেশী রকম ভাবে গ্রতিষ্ঠানধর্মী হয়ে পড়ল। 
কারণ, ধারাবাহিক সমৃদ্ধির অংশ একটু বেশী পরিমাণে বৃহৃত্বর আর্থনীতিক 
মংস্থাসমূহে যেতে লাগল। যে-সব যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের হাতে অবর্টিত 
লাভের অর্থ প্রচুর পরিমাণে জমেছিল তার] তাদের নিজশ্ব কল্যাণধর্মী কার্ষশুচী 
প্রসারিত করলেন এবং নিজেদের অর্থে নিজেদের ব্যবসার আকারগত প্রসার 
বৃদ্ধি করলেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও এক-একটা বৃহৎ প্রচেষ্টায় পরিণত হল। 
তাঁদের পেনসন এবং কল্যাণধর্ষী কর্মের তহবিলে শত শত কোটি ডলার 
জমে উঠল। এই সব তহবিল, লগ্মী-মূলধনের একটা প্রধান উৎস হয়ে 
উঠল, এবং চিরাচরিত লপ্মী-সংস্থাসমূহের, যেমন-_বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক এবং, 
জগ্নীকারক ট্রাস্ট প্রতৃতির প্রতিদন্দী হয়ে উঠল। 


১৮৯ 


চিরাচরিত প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবনতিতে অনেক শিল্পের ক্ষেত্রে 
“ছোটিখাটে! কারবার ক্রমশঃ অপেক্ষাকত গুরুত্বহীন হয়ে উঠল। বড় বড় 
বাণিজ্য-সংস্থার সঙ্গে বড় বড় শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিদবন্দিতা শুরু হল, 
আর বৃহত্তর সরকার উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে আরম্ভ করল। অপেক্ষাকৃত 
কম শক্তিশালী গোঠীসমূহ তাদের শ্ব-স্ স্বার্থ সম্প্রসারণের জন্ত স্বকীয় পন্থা 
অবলম্বন করল। দৃষ্টন্তশ্বত্ূপ উল্লেখ করা ঘায় যে, রষকরা সরকারি সাহাযোর 
কার্ধস্থচীতেই আস্থা রেখেছিল। ক্রেতাসাধারণ এবং ক্ষুদ্র কারবারগুলি 
সরকারি নিয়ন্ত্রমূলক সংস্থাসমূহ্থেব আশ্রয় নিল। 

জনস্বার্থ সংরক্ষণে বৃহৎ আর্থনীতিক চাপদানকারী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে 
মধ্যস্থতা করার সমশ্ত। মুদ্ধোত্তর্ুকালের একটা অত্যন্ত বিরক্তিকর আর্থনীতিক 
সমস্যা হয়ে দাড়াল। কিন্ত এই ব্যাপারে এবং এই জাতীয় অন্তবিধ আর্থনীতিক 
সমশ্যায় সরকারি ব্যস্ততা এবং জনসাধারণের উদ্বেগ সহসা থেমে গেল ১৯৫০-এর 
জুন মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় কম্যুনিষ্ট আক্রমণের ফলে । বধিত হারে আমেরিকান 
অর্থশীতি প্রতিষ্ঠানগত হয়ে পড। জনসাধারণের আবার উদ্বেগের বিষয় হয়ে 
উঠল আইজেনহাওয়ারের প্রথম শাসনকালের ম্ধাবভী সময়ে । 


আইজেনহাওয়ারের কাল 


১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডিউইট ডি, আইজেনহাওয়ার়ের জয়লাভ যুক্তরাষ্ট্রেরে আথ- 
লীতিক ইতিহালে একটা নতুন পব স্চিত করল। সোনার বিশের দশক' 
এবং অধনমনের গোড়ার কাল থেকে রিপাবলিকানরা যথেষ্ট পরিমাণে 
জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিবিহীন অবস্থায় পড়েছিল। এই বিশ বছরের 
মধ্যে পৃথিবীতে একট! বিরাট এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে । এই সব 
নয়া বাস্তবতার প্রতি যে ভাবে সাড়া দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই আছে 
আইজেনহাওয়ার শাসনের দীর্ঘকালীন গুরুত্বের সুত্র । 

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেন মাত্র একটা যুগ নয়, একট] স্বদীর্ঘ 
কালের ব্যবধান ঘটে গেছে। যুক্তরাষ্্ সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক ও 
সামরিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। তার সঙ্গে যুক্ত হল বিশ্ব কমনিজমের 
আদর্শগত চ্যালেঞ্জ । সেই সঙ্গে উনবিংশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের গোধূলি 
বেলায় নতুন নতুন সব সমস্তা ও দিগন্থের আবিঠাব ঘটল; এশিয়া, আফ্রিকা 
এমন কি লাতিন আমেরিকায় সংঘটিত আধুনিক জাতীয়তাবাদের অন্থ্যুদ্রয় এবং 
সামাদ্িক বিপ্লবের মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখা গেল। 

ঘরোয়! ক্ষেত্রেও কুলীঙ্-হুভার কালের পর বহু স্বদরপ্রসারী পরিবর্তন 
ঘটে গেছে। অবনমন ও যুদ্ধ, ভার সঙ্গে রজভেন্টের নব-বিধান, টুম্যানের 
ফেয়ার ভীল' বা নাধ্য বিধান, অর্থনীতি এবং সরকারের আর্থনীতিক ভূমিকায় 
একটা প্রচণ্ড আক্ুতিগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে । রাজন্বনীতি প্রচুর 
পরিমাণে সম্প্রসারিত হল। বহু নতুন কল্যাণধমশ কার্স্চী যুক্তরাষ্্টায় সরকার 
কতৃক গৃহীত হল। ব্যবসা-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্তে স্থাপিত সরকারি সংস্থাসমূহ 
সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেল এবং অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠল। আর 
স্ববচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আইনবলে পূর্ণ কর্মসংস্থানস্চচক অথনীতি জার রাখায় 
সরকার দায়িত্বশীল হয়ে উঠল। 

ডেমোক্রাটরা অভিযোগ তুললেন যে, রিপাবলিকান বিজয়ের ফলে 
সরকার আবার “ন্বার্পর” গোঠীম্বার্থের হাতে গিয়ে পড়বে! কিন্ত ১৯৫২ 
্ী্টাব্ের রিপাবলিকান নির্বাচনী অভিযানের মঞ্চ থেকে, যাকে বল! হুত, 


৯৯১ 


“জাতীয় সমান্গবাদ” তার ব্যাপক পরিবর্তনের দাবী জানানো হল) এবং 
অভিযোগ করা হল যে, ডেমোক্রাটরা “বাঞজগনৈতিক কারণে শ্রেণীবিরোধের প্রশ্রয় 
দিচ্ছে । রিপাবলিকানরা যুক্তরাস্্ীয় সরকারের বায় হ্থাস করা ও কর-হবাস প্রথার 
প্রচলনের মাধ্যমে বেসরকারি 'লর্ীকারকদের জন্য অধিকতর যোগ্য পরিবেশ 
স্্টির আবেদন জানালেন । সাধারণভাবে, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ফেডরেল 
সরকারের পক্ষে অনেক ক্ষুদ্রতর ভূমিকার কথ। ভারা বলতে লাগলেন। 
একটি ভারসাম্যবিশিষ্ট বাজেট, ক্রমিক পধায়ে জাতীয় খণ পরিশোধ এবং 
মূল্যত্তরকে স্থিতিশীল কবে তুলবে, এমন এক মুদ্রা ও রাজস্বনীতি গ্রহণের 
স্বপক্ষে তারা ওকাঁলতি করলেন । 

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তার কার্ধকালের প্রথম বছরে বলেছিলেন 
যে, "গত বিশ বছরে সরীষ্থপ গতিতে সমাজবাদ যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ছে।” 
তিনি আরও বললেন যে, নয়া রিপাবলিকান শাসকগো্ী ফেডরেল মরকারে 
একটা প্রায় বিপ্রবেব ধার1 এনেছেন যা আমাদের কালে আর ঘটেনি। 
ুক্তরাষ্ত্ীয় সরকারকে বৃহত্তর করার পরিবর্তে বরং তাকে আমর! ক্ষুত্রতর করে 
তুলতে চাই এবং আমরা সেই সব কাজ খুঁজে বের করতে চাইছি, যা 
যুক্তবাষ্্ীয় সরকার আর করবে ন1। যুক্তরাষ্্রীম় সরকারের কর্মের পরিধির বৃদ্ধি 
আমর ঘটাব না|” 


বন্ৃবিধ বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে আইজেনহাওয়ারের শাসন-ব্যাবস্থা কর্তৃক গৃহীত 
নীতির মধ্যে অবাধ ব্যবসার মনোভাব লক্ষ্য করা যায় £ 


ঙ কোরীয় যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য এবং বেতন-সংক্রান্ত যে-সব নিযন্্র-বিধি 
ুদ্রান্ষীতি নিরোধ কল্পে আরোপ করা হয়েছিল ত তুলে নেওয়া হল। 


ঞ রিকনস্টাকসন ফাইনান্স কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত কব! হল। 


ঙ বাবসামী এবং ধার ব্যবসাব প্রতি সহান্ভূতিসম্পন্ন তাদের শাসন- 
ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হল । 


৬ ১৯৫9 খ্রষ্টান্ধে যে-সব কব-সংক্রান্তি স'স্কার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল 
তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি লগ্মীকে উৎসাহিত কবা। 


গ কল্যাণমূলক বাধ সমান অবস্থার রইল। স্তধু অতিরিক্ত কয়েকটি 
গোঠীকে সামাজিক নিরাপত্তার ($১০121 ১৫০4110 ) আওতায় আনা হুল । 


০৪২ 


আইনের আবো সংস্কার করে মেয়েদের অবসর গ্রহণের কাল ৬২ কর? হল। 
মাথাপিছু ১৯৫৮-এর রাজন্ব বছরে কল্যাণমূলক ব্যয়েব পরিমাণ ১৯৩৮-এর 
রাজন্ব বছরে ব্যয়ের চেয়ে কম হল। এর কারণ অবশ্ত আংশিক ভাবে ব্যাখা 
করা যাঁয় যে, অবনমনের ফলে যে-সব ফলাপমূলক বিধির উদ্ভব হয়েছিল 
১৯৫০-এর দশকের সমৃদ্ধির কালে তার আর প্রয়োজন ছিল না। 


৬ খামারজাত পণ্যের মূল্যমান স্থির রাখার জন্য দেয় সরকারি সাহাযোর 
পরিমাণ কমিয়ে আনা হল এবং মূল্যন্থর ঠিক রাখার জন্ত দেয় সাহায্যকে নমনীয় 
করে তোলা হল। 


গু বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত কর! হল বিভিন্ন রকম ব্যবস্থার 
দ্বারা; যেমন, সমুদ্রের অন্নদূরবর্তাঁ সংরঙ্গিত তৈল-অঞ্চলগুলি অঙ্গরাজাসমূহকে 
দিয়ে দেওয়া হল, সরকার মালিকানায় পরিচালিত বন্ত প্রকল্প, যেমন--"হেল'স 
ক্যানিয়ন” বিদ্যুৎ প্রকল্প বিক্রি করে দে ওয়! হল এবং আটমিক এনাজি খ্াক্টের 
(১৯৪৬) সংশোধন কর! হল, যার ফলে আগবিক শক্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি 
প্রগতির পথ খুলে দেওয়া হল। 


আইজেনহা ওয়ারের রক্ষণশীল মনোভঙ্গীর ফলে অবশ্য ১৯৪৬ শ্রীষ্টান্দের 
কর্মসংস্থান আইন বাতিল করা হল না। এই আইনে সরকারকে দেশে 
পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য দায়িত্বশীল করে তুলেছিল। 
আবার মন্দীর আবিভাব ঘটলে যাতে যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের বর্ধিত বায়ের 
মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়, সে উদ্দেশে গৃহীত রাজস্ব ও 
সুদ্রানীতি আইঙ্জেনহাওয়ারের শাসনকালে পরিত্যক্ত হয়নি । 


এই কারণে, আইজেনহা ওয়ার-মার্কা রক্ষণশীলতার সঙ্গে আগেকার কালের 
রাজন্বনীতির গৌড়ামির বাবধান অনেক । যদিও ১৯৫৪ থ্রীষ্টান্ধে প্রেসিডেপ্ট 
প্রদত্ত “ইক্নমিক রিপোর্ট” বা আর্থনীতিক বিবরণে জোর দিয়ে বলা হল 
ধে, “সরকারের কাজের পরিধি সংকুচিত করতে হবে”, তবু সেই একই 
সরকারি দলিলে বলা হল-_“আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এমনই জটিল হয়ে 
পড়েছে যে, বৃহৎ এবং ধারাবাহিক ভাবে দেশরক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ কর! 
ছাড়াও, সরকার এখন এমন সব দায়িহভার গ্রহণ করছেন যা আমাদের 
পূর্বপুরুষদের কাছে অজ্ঞাত ছিল ।” 
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১৯৫৫-এয় “ইকৃনমিক রিপোর্টে জোর দিয়ে ধলা হল যে, “যথাযথ 
এবং সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে সরকার পরবর্তী কালের অনেক গুরুতর 
পরিস্থিতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন।” ১৯৫৬ ত্রীষ্টাবের রিপোর্টে বলা হল- 
"অর্থনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার না করেও আর্থনীতিক ওঠানামাকে আয়ত্ে 
আনার ক্ষমত। সরকারের আছে ।” | 

মন্দা এবং মুদ্রাম্ষীতি নিবারণে আইজেনহাওয়ারের শাসনকালে যে-সব 
বিশেষ রাজস্ব এবং মুদ্রানীতিগত কলাকৌশল গৃহীত হয়েছিল তাদের অনেক 
সমালোচনা সত্বেও এই সবের ব্যাপক ব্যবহারে বোঝা গেল যে, সম্পূর্ণ 
কর্মসংস্থান বিষয়ে ডেমোক্রাটিক সরকারের আমলে প্রদত্ত জাতীয় প্রতিশ্রুতি 
রিপাবলিকান দল কর্তৃক গৃহীত নীতিতে দৃঢ় ভাবে সমধিত হয়েছে । আঁধিক 
মন্দা এবং মুদ্রান্ষীতির গৌনঃপুনিক সমস্তা সমাধানে, নতুন সরকার কর্তৃক 
গৃহীত নীতির সংক্ষিপ্ত পযালোচনা! থেকে এই বক্তব্যের সারবত্ত! প্রমাণিত হয় । 

আইজেনহা ওয়ার সরকারকে ছুট আধিক মন্দার মোকাবিলা করতে হয় £ 
১৯৫৩-%৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্ে। ১৯৫৩-৫৭ গ্রীষ্টাব্ষে কোরীয় 
যুদ্ধের শেষে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হীস পাওয়ায় অংকট স্থি হয় 
(১৯৫৩ খ্রীষ্টাবৰধের দ্বিতীয় ভাগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বায় ৫৩২শ' কোটি 
ডলার থেকে ১৯:৪ খ্রীষ্টাব্ের চতুর্থ ভাগে ৪০'৫শ' কোটি ডলারে নামে )। 
চার বছর পরে রপ্তানির পরিমাণ হাস পায়, তা” ছাড় প্রতিরক্ষার খাতেও 
কাজকর্ম হাস করা হয়। এর ফলে, দেশে কল-কাঁরখানা ও যন্ত্রপাতির 
জন্য বায়ের মাত্রা কমে আসে । প্রতিবারেই বেকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; 
১৯৫৮ গ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ভাগে শ্রমিকবাহিনীর শতকর। ৭ ভাগ ছিন কর্মবিহীন । 

প্রতিটি সংকটের কালে, “সোন্তাল সিকিউরিটি বা সামাজিক নিরাপত্তা 
বাবদ সাহায্য, খামারজাত পণ্যাদির মৃল্য-সহায়ক ব্যবস্থা, বেকারীর ক্ষাতিপূরণ 
এবং করভারের স্বয়ংক্রিয় হ্বাস-পদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় স্থিতিস্থাপক 
ব্যবস্থা মন্দার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করেছে। এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা 
থাকার ফলে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়ের অবনতি জাতীয় আয়ের সামগ্রিক 
অবনতির গড়পভতা ৪৯ ভাগের বেশী হতে পারেনি । ক্রেতাদের প্রত্যয় এমন 
দৃঢ় ছিল যে, ভোগ্যপণোর জঙ্য ক্রেতাসাধারণের বায়ের মাত্রা মন্দার ফলে, 
১৯৫৪ কিংবা] ১৯৫৮-র মন্দার আগে যা ছিল তার থেকে এক-শতাংশেরও 
কম হাস পেয়েছিল। 


সেই একই সঙ্গে শাসকগোষ্টীর নীতি সব রকমের ব্যবসায়িক 'অধোগতি 
নিবারণে সাহায্য করেছে। ১৯৫৩-৫৪-র আধিক মন্দার কালে, ফেডরেল 
রিজার্ভ বোর্ডের সহজ খণদান-বাবস্থা লঙ্গীর ব্যাপারে উৎসাহ বর্ধন করল। 
অন্যদিকে পূর্বাহ্ন পরিকল্পিত ট্যাক্স-কাট' বা কর-হাস উপযুক্ত সময়ে গ্রযুক্ত 
ইওয়ায় তা” অর্থশীতিতে প্রচুর পরিমাণে নতুন ক্রম-ক্ষমতা! সঞ্চারিত করল। 

১৯৫৭-৫৮"য় শ্রীষ্টাঙ্গে নতুনতর কলাকৌশল অবলম্কিত হল। শাসকগোষ্ঠী 
তখন আরও কর-হাসের ব্যাপক দাবী প্রতিহত করলেন। কিন্তু খণনীতিকে 
আবার সহজ করে তোল! হল। স্থানীয় এবং অঙ্গরাজাসমূহের খণগ্হণ এবং 
সেই সঙ্গে দেশের লক্মীবাবদ ব্যয়কে উৎসাহিত করার প্রয়োজনে । 

অধিকন্ত, অথনীতিকে সপ্ধীবিত করে তোলার জন্য সরকার অগ্ত পন্থাও 
অবলথন করলেন। প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে যে-সব ক্রয়ের আদেশ এল, 
১৯৫৮ শ্রীষ্টাব্ের প্রথম ছ' মাসে তা" ছিল ১৯৫৭ গ্রীষ্টাকের শেষ ছ+ মালের 
ক্রয়ের আদেশের দ্বিগু1। অন্যান্থা বায় কাধক্রমের রূপণ্মনে দেশের আয়- 
আোতে নতুন অর্থরাশি সধশারিত হল, ফলে চাঁদার নিয় গতি উ্ধমুখী হল। 
ফেডরেল সরকার কর্তৃক জনগণকে দেওয়া নগদ অথের পরিমাণ ১৯৫৭ খ্রীষ্টা্জের 
জুন মাসে শেষ-হওয়া রাজস্ব বছরে ছিল ৮*শ' কোটি ডলার । ১৯৫৯-এর জুন 
মাসে শেষ-হওয়া! রাজস্ব বছরে তার পরিমাণ দাড়াল ৯৭শ' কোটি ডলারে । 
আবার ফেডরেল খণের সীমাও বধিত করা হল। ১৯৫৯-এর রাজস্থ 
বছরের বাজেট-ঘাটতি ১২৫শ, কোটি ডলারে (াডাল, জাতির ইতিহাসে 
এই হল বৃহত্তম শাস্তিকালীন ঘাটতি । 

যদিও প্রতিবারই আর্থনীতিক মন্দ! থেকে স্পষ্টতঃই দ্রুত ভ্রাণলাভ ঘটেছে 
এবং মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ কখন? 'প্রাক্মন্দার সর্বোচ্চ উৎপাদন 
কালের শতকরা ৪ ভাগের নীচে নামেনি, কিন্তু প্রতিটি সংকটই ভাষণ 
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ গ্রীষ্টাবন্দের কংগ্রেস 
নিধাচনে ডেমোক্রারটিক দলের বিজয় লাভের মধোই এই প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট । 
ফেসব অঞ্চল মন্দার আঘাতে জর্জর হয়েছিল সেই সব অঞ্চলে যে পরিমাণ 
প্রতিবাদ ভোট পড়েছে তার দ্বারা বোঝা গিয়েছিণ যে, নিবাচকম গুলী 
সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান-ব্যাবস্থা! ভিন্ন কিছুতেই খুশী হবে না। 

সম্পূর্ণ কর্মসংস্থানের অর্থনীতির সঙ্গে সামরস্যসাধন ছিপ ১৯৫০-এর 
দশকের আর্থনীতিক ইতিহানের একটিঘাত্র দিক । অগ্য দিকে, শানকগোর্ঠার 
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গভীর উদ্বেগ স্থট্টি হল যে, সম্পূর্ণ বর্সংস্থান-ব্যবস্থায় ব্রতী হলে, সম্ভাব্য 
মুদ্রাক্ষীতিকে কি ভাবে রোধ করা যাবে। ১৯৫*-এর দশকের মধ্য ভাগে 
এই সমস্তা থিতিয়ে এল। ১৯৫২-র মধ্য ভাগে কোরীয় যুদ্ধের ফলে 
উদ্ভূত মুদ্রাম্ষীতির চাপে কিঞ্চিৎ ভীটা পড়তে শুরু হল এবং পরবর্তা 
চার বছরের ভিতর দেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত 
হল। তারপর, ১৯৫৬-র মার্চ থেকে ১৯৫৮-র মার্চের ভেতর 
“কনজিউমার প্রাইস্‌ ইনডেক্া' বা ভোগ্যপণশ্যের মৃলাস্থচী শতকরা ৭"৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পেল। 

এই মুগ্রাক্ষীতির কারণ নিয়ে অর্ধনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্কের হুত্রপাত 
হয়। অনেকে অত্যধিক চাহিদার সেই চিরাচরিত কারণের কথ। উল্লেখ 
করলেন-_অর্থাৎ তীর! বললেন, অনেক টাকা সামান্তমাত্র দ্রব্যের পিছনে ছোটায় 
এই মুদ্রাম্ফীতি দেখা দিয়েছে । অন্ত দল বললেন, ব্যয়বৃদ্ধির প্রভাবে 
এই মুদ্রান্ীতি ঘটেছে । অর্থাৎ বহু শিশ্পশ্রমিক-সংস্থারঃ দেশের মোট 
মজুর সরবরাহের একটা বিরাট অংশের ওপর প্রভৃত আধিপত্য থাকায়, তার] 
বাজারের অবস্থার কথা কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা না করেই মঙ্গুরী 
বুদ্ধির দাবী জানাতে পারে । ঠিক এই ভাবেই অনেক কোম্পানী বাজারকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারার মত প্রভূত শক্তির অধিকারী হওয়ার ফলে তীর 
তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য খুশীমত দর আদায় করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, 
ব্যবসায়ের কর্মকর্তারা প্রায়ই যুক্তি দিয়ে বলতেন, মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে তাল 
রাখতে হলে দ্রব্যমূল্য না বাঁড়িয়ে আর উপায় নেই। যাই হোক, যখন শ্রমি- 
ধক্রান্ত এবং অন্যান্য ব্যয় ক্রমেই কেধল বাড়িয়ে যাওয়া হতে থাকল, বাজারের 
চাহিদার দিকে না তাকিয়ে মৃল্যস্তর তখন উ্ধ্বমুখী হল। 

ুদ্রাক্ধীতির কারণ যাই হোক না কেন, শাসকগোষ্ঠী আত ভ্রুত গতিতে 
তা" রোধ করার চেষ্টা করেছেন। ফেডরেল রিজার্ভ বোর্ডের নীতিকে 
১৯৫৫-৫৭ সালের মধ্যে এমন কঠোর করে তোল! হল যে, ১৯১৭-এর দশকের 
পরে এতখানি কঠোরতা আর কখনও অবলম্বিত হয়নি। যুক্তরাষ্্ী় সরকারের 
ব্যয়ের মাত্রাও হাস করা হল। এই সব ব্যয়হাস-ব্যবস্থা যদিও নিঃসন্দেহে 
অনেকখানি মুদ্রাক্ষীতি হাস করেছে, তবু মধ্য-পঞ্চাশের ভ্রব্যমূলা বৃদ্ধির ফলে 
ুদ্রাম্ীতি দমনে রাজন্ব এবং মুড্রানীতিগত নিয়গ্ণ-ব্যবস্থার কার্ধকরিতা 
সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছিল । 
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রক্ষণশীলদের কাছে কিছু বাণ্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন তাঁরা মৃদ্রাস্ফীতির 
কঠিন মমন্তা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন সেই কালে। এ-কথা স্পষ্ট বোঝা গেল, 
ভারসাম্যবিশিষ্ট বাজেট অধিক পরিমাণে সরকারি সিদ্ধান্তের চেয়ে অর্থনীতির 
অবস্থার ওপরই নিভরশীল। কারণ, ফেডরেল বায় হাসের ব্যাপারে জগদল 
পাথরের মত পথ রোধ করে দাড়িয়ে আছে আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক প্রশ্নাবলী । 

প্রথমত; মুদ্রাক্ষীতির জন্যই ফেডরেল বাজেটের আয়তন হাস কর! কঠিন 
হল। এর ওপর “ওপন-এও্ড কমিটমেন্টস” (মুখ-খোলা প্রতিশ্রুতি), যেমন খামার- 
জাত পণ্যের সহায়তার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বর্ম্থচী, প্রাক্তন সৈনিকদের পেননন, 
এবং ক্রয় করে “জমিয়ে' রাখা প্রভৃতি নীতিকে ধরে রাখতেই হয়েছে। 
অন্রূপ ভাবে বার্ধক্য ভাতা, বেকারীর ক্ষতিপূরণ প্রভৃতির জন্য কষ্ট ক্রমবর্ধমান 
গচ্ছিত তহবিল' থেকে অর্থদান ত্রান করা সম্ভব হযনি। সীমিত ভাবে 
বিমান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ রাজপথ নির্মাণ এবং চিকিংসা-সংক্তান্ত গবেষণ। প্রভৃতির 
জন্য সরকারি বায় বৃদ্ধি পেয়েছে । 

কিন্ত বাজেটের সবচেয়ে বৃহত্তর অংশ ছিল প্রতিবক্ষ। ও বৈদেশিক সাহায্য 
বাবদ বরাদ্দ। যে-কালে সামরিক কলাকৌশলে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন ঘটছিল, 
সে-কালে রিপাবলিকান শাসকগোষ্ঠী অক্ষম এব” অনিচ্ছুক হলেন মোটামুটি 
ভাবে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় হাস করতে । তাছাড়া, প্রেসিডেন্ট দৃঢ় ভাবে 
প্রতিশ্ররতি দিয়েছিলেন যে, তার কালে সামরিক এবং আর্থনীতিক সাহায 
মিত্রপক্ষ এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিতে দিয়ে যাওয়া হবে । 

১৯৬০-এর দশকে যখন আমেরিক। প্রবেশ করল তখন যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের 
মুখোমুখি সরকারকে দাড়াতে হল 'তা? হচ্ছে £ “ওরা কি ( শাসকগোষ্ঠী) এই 
অবস্থায় অর্থাৎ শীতল যুদ্ধ, মুখ-খোলা প্রতিশ্রুতি, একটা বিপুল জাতীয় খণ, 
একটা তরল ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি ইত্যাদির মুখোমুখি হয়ে ভীতিজনক 'বুম-বা্ 
সাইকেল'কে (চড়া বাজারের চক্র ) সামলানোর জন্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পথ রোধ 
করে জন্য কিছু করতে পারবে? যদিও ধরে নিই যে, আজকের এই বৃহৎ 
সংগঠিত শ্রমিকগোঠী আর বৃহৎ কারবারের যুগের মুদ্রাম্ফীতি রোধের সেই সব 
পুরোনে। বিধি-বাবস্থা এখনও কার্ধকর, তবু সরকার সেই সব ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে মুদ্রান্ষীতি রোধ করতে পারবেন কি ?” * 
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যুদ্ধোত্বর কালের পরিপ্রেক্ষিতে 





লেভিটাউন, পা: গুহনিমাণ হিডিকের এক বিশিষ্ট পরিচয় । এই ব্যবস্থাধ খামার- 
বহিভ্রতি শতকরা! ৬* ভাগ পরিখার চাদের নিজস্ব গুণহর মালিক হওযার হুযোগ লাভ করে। 


আজকেব যুক্তবাষ্ট্র মনে হয় যে-কোনো কালের চেফে তান ত্রিবিধ 
লক্ষ/__সবৌচ্চ কমসংস্কান, সবোচ্চ আর্থনীতিক প্রসার এব" সর্বোচ্চ দ্রব্যমল্যের 
স্সিকতাব পৃধণ কবাব কাছাকাছি এসে পৌছেছে । কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব শেষে 
তিনটি মন্দা ও ধাবাবাহিক মৃছু মুদ্রানীতি দেখে মনে হম যে, স'কটমুক্ত 
অর্থশীতিব লক্ষ্যে আজ* গৌছোদ বানি । 

যুদ্ধেব কালে বহু সন্মানিত অর্থশীতিবিদ, বিশেষতঃ হাডার্ড ইউনিভামিটির 
এশভিন এইচ. খানসেন মুক্তি, দিষে বলেছিলেন যে, যুক্তবাষ্ট্র একটি স্থপবিণত 
বা “কগ্বগতি” (51887)8101 অর্থনীতিতে পবিণত হযেছে । তীই কঠোব 
কর্মসংস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে আর্থনীতিক প্রসাবেব মান অক্ষণ্র বাখ। ক্রমশই 
কঠিন হযে উঠবে । হ্যানসেন আশংকা কবেচ্চিলেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিব একট 
মন্দগতি, ক্ষীশমাণ প্রার্গতক সম্প্দ এখং যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির নতুন করে 
কাববাবে অর্থ লশ্লী ন| করে সঞ্চযেব দন্ত অধিকতব আগ্রহ, একটা বিপধয়মূলক- 
প্রক্রিয়ার শষ্টি কববে। কিন্তু এই নব আশংকা সত্বেও, যুদ্ধোত্বর অর্থনীতি 
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রিশ্বয়কর, ভাবে ভালো কাজ করেছে । ১৯৫৯-এর ডল্লারের পরিমাপে মোট 
জাতীয় উৎপাদন ১৯৪৬-এর ৩১৯.৫শ' কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ৫০*শ* কোটি ডলারের চেয়ে কিছু বেশীতে দাড়ায় । এই বৃদ্ধির 
হার শতকরা ৫৬ ভাগের বেশী। ব্যাক্তগত বায়যোগা আয় এ একই কালে 
শতকরা ৩৬ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

কতকগুলি বিশেষ কারণে এই পরিসংখ্যান সম্ভব হয়েছিল £ 

শ্রমিকের উত্পাদন ক্ষমতার বৃদ্ধিলাভ £ ন্যাশন্যাল বারে! অব 
ইক্নমিক রিসার্চের ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুসারে জন-ঘণ্টা। (£0191- 
1১০০৫) হিসাবে কাজের পরিমাণ দ্বিতীর মহাধুদ্ধের পূর্বকালে প্রতি দশ বছরে 
যা গড়পড়তা শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেত, যুদ্ধের পরবর্তী দশকে তা” শতকরা 
৩৫ থেকে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে থে, এই 
উন্নততর উৎপাদনের অনেকখানির কারণ শ্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, কলা- 
কৌশলগত নয়! উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা । 

সম্প্রদারণশীল জনসংখ্যা ; ১৯৩০-এর দশকে বিশেষজ্ঞগণ ভবিষুদ- 
বাণী করেছিলেন যে, ১৯৬০ খ্রীষ্টাঞ্ষের মধ্যে আনেরিকার জনসংখ্যা ১৪ 
কোটিতে দাড়াবে । প্ররৃতপক্ষে মধা-পঞ্চাশে জনসংখ্যা ১৭ কোটির শ্তর 
অতিক্রম করে, এবং ১৯৬০ গ্রীষ্টার্ধে তা” ১৮ কোটিতে গঠে। 

খণপান ব্যবস্থার অভভুতপূব সম্প্রনারণ : ১৯৪৬ থেকে ১৭৫৭ 
্রীষ্টাব্ষের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যবত্তী মেয়াদী ভোগ্য-খন (০91901061 
০15৫1), অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দী খণ, ৮৪শ' কোটি ডলার থেকে 
উঠে ৪*শ” কোটি ডলারে পৌছোল। এই একই সময়ে খামার ব্যতীত অগ্ঠান্ত 
সব সম্পত্তির বন্ধকী-ঝণের মাত্রা ২৩শ কোটি ডলার থেকে ১৩১শ' কোটি 
ডলারে পৌছোয়। মটগেজ ( বন্ধকী ) খণের এই সম্প্রসারণের ফলে খামার- 
মালিক নয় এমন সব গৃহস্থরাও ১৯৬০-এর মধ্যে নিজেরাই নিজেদের বাড়ার 
মালিক হওয়ার স্থবিধা পেল। এই বাবস্থা বিশেষ করে সম্ভবপর হয়েছিল 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদের সরকারি খণ পাওয়ার । ১৯৫৯-এর প্রান অর্ধেকেরও 
বেশী বন্ধকী-ণ্র দায়, হয় ফেডরেল হাউসিং অর্গানিজেশন, নয় ভেটারেনস্‌ 
আযডমিনিষট্রেশন গ্রহণ করেছিল । 

জন্প্রসারিত সরকারি ভূমিক1£ চক্তবিরোদধী (০০০716:5011691) 
রাজন্ব এবং মুদ্রাক্ষীতি সংকটের কালে আর্থনীতিক ত্রাণের ব্যাপারে “বয়া'র 
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(19০৮ ) মত কাজ করেছে। এই নীতির পরিপূরক হিসাবে আবার কতকগুলি 
“মন্দাবিরোধী স্বয়ংক্রিয় স্থিতিস্থাপক” ব্যবস্থা অবলম্বন কর হয়েছিল, যথা-- 
বেকারা ক্ষতিপূরণ কার্ধহূচী এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থা- 
গুলি মন্দার সুচনায় বা নতুনতর আয়ের সঞ্চার বরে অর্থনীতিকে 


সঞ্লীবিত করেছে। 1২, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সংকোচ সত্বেও 
১৯৪৯, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্ষের আধিক মন্দার বছরের ব্যয়যোগ্য 
আয়ের মাত্র। খুব কমতে পারেনি । 


সরকারের সমন্প্রসারণশীল ভূমিকা আর একটি দিক হল সরকারি 
ব্যয়ের পরিমাণগত বৃদ্ধি। স্থানীয়, রাজ্যগত এবং ফেডরেল ব্যয়ের 
পরিমাণ ১৯২৯ খ্রীষ্ঠা্ে দেশের মোট আয়ের শতকর] ১১ ভাগ থেকে 
১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী হয়ে ঈাড়িয়েছে। দ্িতীয় মহাযুদ্ধের 
পরবর্তী বারো বছরে ৪০০শ' কোটি ডলার পরিমাণ অর্থ শুধুমাত্র নিরাপত্তা 
খাতে অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয়েছে। 

আমেরিকান সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনস্চক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধার! 
অতান্ত প্রকট হয়ে উঠল যুদ্ধোত্বর কালের কয়েকটি সুদূরপ্রসারী প্রবণতার মধ্যে । 

এমনই একটি লক্ষণ হল একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় । ১৮৭০ 
থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত কালে রা মধ্যে একমাত্র কেরাণীশ্রেণী জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সমান্থুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই প্রবণতা অধিকতর 
স্পষ্ট হয়ে উঠলে] । 

সবচেয়ে নাটকীয় হল উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে অন্য দিকে কর্মগ্রহণের আগ্রহ | 
আজ যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র অর্থনীতি, যেখানে পণ্যোৎ্পাদন অপেক্ষা, 
পণ্যবণ্টন এবং অন্যান্ত বৃত্তিত্ধে নিযুক্ত কর্মীর সংখা! অনেক বেশী। এর 
একটা! গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে শিল্পোৎপাদনে 
( অংশতঃ হ্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা গ্রবর্তনের ফলে) বিশাল বিস্তাতিলাভ। ১৯৪৭ 
্রষ্টাব্ষের পর শিল্লোৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত মজুরের সংখা প্রায় ১০ লক্ষের 
মত হাস পেয়েছে । অন্য দিকে, শিল্পগত উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়েছে শউকর! 
৫০ ভাগেরও বেশী। উৎপাদনমূলক চাকরিতে যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা, অনুৎপা্দক 
কর্মীদের-যেমন, আঁফসকমী, বাজার-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 
প্ররুতপক্ষে, যুদ্বোত্বরকালে অধিকাংশ নতুন চাকরির সুযোগ-স্থবিধা অর্থনীভির 
অন্ুৎপাদক কাজকর্মমূলক অংশেই ঘটেছে। 


রাক্জনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর আর্থনীতিক গোষ্ঠী যে ক্রমেই 
অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেছেন, তাকেও কাঠামোগত আর একটি সুদূরপ্রসারী 
পরিবর্তন বলা যায়। যুদ্ধোত্বর কালে বিরাট যৌথ সংস্থাগুলি গড়ে ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা শক্তির সমাবেশ ঘটেছে বিরাট জাতীয় শ্রম-সংস্থাগুলিতে। 
দ্রব্যমূল্য এবং মজুরী এখন আর বাজারে নির্ধারিত হচ্ছে না, এখন এই সব 
স্থিরীকৃত হচ্ছে ব্যবসা-সংস্থার আলোচনাকক্ষে টেবিলের চারধারে বসে 
দর-কষাকষির মাধ্যমে। দীর্ঘকালীন পরিসরে দ্রব্যমূল্য অবশ্যই ক্রেতা- 
সাধারণের চাহিদার তাঁরতম্যের ফলে ওঠানামা করেছে। কিন্তু স্বপ্নকালের 
মধ্যে মোটের ওপর দ্রব্যমূল্য স্থিরই থেকে গেছে । মোট কথা, দ্রব্ামূল্যের গতি 
নিন হওয়ার পরিবর্তে তাতে উধধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতাই বেশী লক্ষ্য কর! গেছে। 
তার ফল এই দীড়িয়েছে ষে, একটা সরীস্থপগতি মুদ্রাক্ষী তি যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে । 

কৃষির ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়া এই 
ইল যে সেই চিরন্তন খামীর-সমস্ত! আবার প্রবল হয়ে সামনে এসে দাড়াল । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এবং কোরীয় যুদ্ধের সময় বহিবিশ্বে কুষিজাত দ্রব্যাদির 
বিশেষ চাহিদা ছিল। কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্বের পর উদৃতত খামার-ত্রব্যার্দির 
সমস্তা আবার প্রবল আকার ধারণ করল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯-এর মুধো 
যদিও কৃষিগত কর্মসংস্থান শতকরা ৩১ ভাগ হ্বাস পেয়েছে, কষিজাত মোট 
উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ শ্তাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । কারণ, এই সময়ে খামারে 
নিযুক্ত শ্রমিকের ঘন্টাপ্রতি উৎপাদন প্রান দ্বিগুণিত হয়েছে । স্পইতঃই কৃষির 
ক্ষেত্রে প্রযোঙ্গ্য যান্ত্রিক কলাকৌশল অত্যন্ত দ্রুত তালে উন্নতি লাভ করেছে, 
কিন্তু জাতির মধ্যে খামারজাত পণ্যের চাহিদা সেই পরিমাণে বাড়েনি । 
আজ পর্যন্ত এই সমন্তার সমাধান করার ক্ষেত্রে অতি সামান্যই অগ্রসর 
হওয়া গেছে। 

যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতির ফলে আমেরিকান অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
আর-একটি দীর্ঘস্থায়ী সমহ্যারও প্রসার ঘটেছে-_সাঁধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে ক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রে দ্ারিপ্র্যের অবস্থিতি, দেশের কয়েকটি অবনত অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান 
অতি নিম্ন শ্তরের। সেখানে যাস্ত্রিক কলাকৌশল কৃষি, খনি এবং উৎপার্দনমূলক 
সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরের সংখ্যা হ্রাস করেছে। পশ্চিম ভাজিনিয়ার 
কয়লাখনি অঞ্চলের শহ্‌রগুলি এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুক্তরাষ্ট্রের অসম 
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ধনবন্টনের ফলে উদ্ভূত এই সব এবং অন্যান্য সমস্তাগুলির সমাধানের জন্য 
একটি ব্যাপকতর প্রচেষ্টা সাধারণ ভাবে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় তরফ 
থেকেই হওয়া গ্রয়োজন। 

অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী ধারার থেকে উদ্ভূত এই সব সমস্তা ছাড়াও যুদ্ধোত্বর- 
কালের কিছু কিছু নতুন সমস্তাও জাতির চিন্তার ক্ষেত্র অধিকার করে আছে। 
হয়ত, এ-সবের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্টযপূর্ণ হল আর্থনীতিক উন্নতির ধার]। 
অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতির আর্থনীতিক অগ্রগতির 
পরিমাণ এবং উৎকর্ষ উভয় দিক নিয়েই বিতর্ক করে চলেছেন । 

বিগত চল্লিশ বছর কাল ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির ধাপ লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে, উৎকগ্ঠার বিশেষ কারণ নেই--অন্ততঃ অগ্রগতির পরিমাণ-সংক্রাস্ত 
ব্যাপারে । ১৯১৯ থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টান্ষের মধো জাতির মোট জাতীয় উৎপাদন 
গড়পড়তা! হিসাবে বাৎসরিক শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রমাণ 
বিচারে জানা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর্থনীতিক উন্নয়নের গতি ক্রমশঃ 
মন্দা হয়ে এসেছে । ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ খ্ীষ্টাব্বের মধ্যে মোট:জাতীয় উৎপাদন 
মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেরেছে । এই সময়ের মধ্যে কিন্তু 
মন্দার বছরগুলি ছাড়া অন্যান্ত সব বছরে বুদ্ধির গডপড়তা হার ছিল বাৎসরিক 
শতকর1] ৩৫ ভাগ। বস্ততঃ, মৃদু আঘিক মন্দাও যে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক 
উন্নয়ন গুরুতর ভাবে ব্যাহত করতে পারে এটাই তার প্রমাণ। 

অন্যান্ত দেশের উন্নয়নের ধারার সঙ্গে তুলনা করলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্ব কিন্ত 
তেমন প্রভাবশালী নয়। যদিও বিভিন্ন দেশের সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনের 
তুলনামূলক বিচার অবশ্য মোটেই নিভরযোগ্য নয়, তবু প্রমাণদৃষ্টে বোঝ! 
যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির হার অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোগীয় রাষ্ট্রের 
তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। ীকন্ত সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, 
যুদ্ধের পর পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক 
নিম্ন স্তরে পড়ে ছিল। যদি শতকরা বৃদ্ধির নিরিখ অনুসারে অগ্রগতির বিচার 
কর হয়, তবে যে জাতি অপেক্ষাকৃত নিয় স্তর থেকে উন্নয়নের কাজ শুরু করে, 
সে জাতির উন্নয়নের শতকরা হার অধিকতর হতে বাধা । যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রে 
জনমত বাংসরিক উন্নতির উচ্চতর স্তর লাভের উপবই বেশী জোর দিয়েছে । 

আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধির মান-বিচার, ১৯৫০-এব দশকে আরেক চড়া 
বিতর্কের সুত্রপাত করে। বাঁর বার সমালোচকর! যুক্তি দিয়ে তর্ক করেছে 
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ষে, জাতির সম্পদ উপযুক্ত ভাবে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বটটিত' হচ্ছে না। 
অতিরিক্ত পরিমাণে শ্রম এবং মূলধন ব্যয় করা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য নির্যাপ- 
কর্মে, আর ভিত্বিগত কর্ম, যেমন--জনন্থাস্থ্য, শিক্ষা, নাগরিক গুররুন্নয়ন ও 
অন্তান্ মৌল সবিধার বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে অতি সামান্যই | 

সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই, মনে হয়েছিল যে, মৌল 
সামাজিক হিতসাধন কর্মকে এক পাশে রাখা হয়েছে। তৃষ্টাস্তত্বরূপ, বেসরকারি 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পক্ষে দু'দিক সামলানো, নিরস্তুর ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি কর। 
সত্তেও ক্রমশঃই কঠিনভর হয়ে উঠেছে। জঅরকারি ক্ষেত্রেই কিন্ত সমালোচকর' 
প্রবলতম অপকর্ষতা লক্ষা করেছেন। অনেক বিদ্যালয় ভীড়ে বোঝাই ছিল। 
বিশেষজ্ঞরা অন্ুযান করেছেন যে, জাতিত ১৩০,০০০ বিগ্যালয়-কক্ষের অভাব 
ছিল ১৯৫৯-এ, যদিও ১৯৪৫ খ্রীষ্টান্ষের পর থেকে ১৮০,০০০ নতুন বিষ্যালয়-কক্ষ 
তরী হয়েছিল। হাসপাতালে সুবিধার গুরুতর অভাব ছিল। অনেক 
শহরাঞ্চল এমনই ঘনবসতিপূণ হয়ে উঠেছিল যে, সেই সব অঞ্চলে মোটর- 
চলাচল ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি এমনই জটিল 
আঁকার ধারণ করেছিল যে, মেজর জেনারেল জে. এস. ব্রাগডন, পূর্ত ও 
পরিকল্পন! বিভাগে প্রেসিডেন্টের জনৈক বিশেষ সহকারী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 
রিপোর্ট পেশ করলেন যে, “পূর্ত বিভাগের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই--হাসপাতাল, 
বিদ্যালয়, পৌরকেন্দ্র, চিন্তবিনোদক ব্যবস্থা ইতার্দি--অভাবটাই ম্বীভাবিক, 
ব্যতিক্রম নয় ।” 

সামগ্রিক অর্থনীতির মত ক্রেতাসাধারণকেঞ একই ধরনের বিচ্যুতির জন্য 
অভিযুক্ত কর! হয়েছে । পৃথিকীর মধ্যে সবোচ্চ মানের সেবা ভোগ করলেও, 
এই ক্রেতা, কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদের মতে "ঘভিমাত্রায় খরচ করছেন গৃহের 
আসবাবপত্রা্দি এবং কিছু স্থায়ী ধরনের দ্রব্যাদি কিনে, কিন্তু শিক্ষ। বা স্বাস্থ্যের 
খাতে তেমন ব্যয় করছেন ন1। 

তবুও, সমান্জের সর্ধপ্রকার ক্রুটী সত্বেও ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র এন 
,এক জীবনযাত্রার মান ভোগ করেছে যা পৃথিবীর বাকী অংশ ( মনে হয়, 
সোভিয়েত ইউনিয়নও এর অন্তর্গত) অন্রকরণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। 
পাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রকে যে-নব সমশ্তার মোকাবিলা করতে হয়েছে, 
সেগুলি সমৃদ্ধির বা গ্রাচুরযের (৪71961০6) সমস্যা, অন্ততঃ একজন অনুভূতি- 
গ্রবণ সমালোচকের তাই মত। আমেরিকানরা যদি বুঝতে শুর করে থাকে 
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যে, ভোগের উচ্চ মান এবং সাধারণ ভাবে জড়জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের 
সুখের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বৃদ্ধি করে না, তারা একথা জোর দিয়ে যথার্থ 
ভাবেই বলতে পারে যে, দারিদ্রের সমস্যার মধ্যে বাস না করে প্রাচুর্ের 
সমস্তায় গ| ভাসিয়ে দেওয়া অনেক উপযুক্ত কর্ম। পৃথিবীর অন্যান্ত অধিকাংশ 
জাত নিজেরাই আজ প্রাচুর্ধের সস্তার মোকাবিল। করার জন্য উদ্দিপ্ন হয়েছেন। 

আমেরিকান অর্থনীতিকে যুদ্বোত্তরকালীন যুগে, সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান, 
মূল্যমানের স্থিরত। বিধান এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে 
রত হতে হয়েছে। কিন্ত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমেরিকার 
জনদাধারণ পঞ্চাশের দশককে এই চ্াালেপ্বের মৌকাবিল করার জন্য যথাযোগ্য 
ভাবেই ব্যবহার করেছে । যে কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তার ভার উপযুক্ত 
ভাবেই ভবিষ্যতের ওপর চাপানো যাঁয়। 
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নতুন সীমান! সমাগত! এই সীমানার বাইরে আছে বিজ্ঞান ও 
মহাকাশের জরীপ-বহিভূর্তি অঞ্চল, যুদ্ধ ও শান্তির সমাধানহীন 
সমস্তাবলী, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অনধিকৃত ঘাটি, দারিদ্র ও প্রাচুর্যের 


জবাবহীন প্রশ্নাবলী | জন এফ. কেনেডী জুলাই ১৫, ১৯৬০ 
্বষ্টাবে ডেমোক্রাটিক দলের মনোনয়ন শ্রহ্ণকালে । 


পরিশিকউ £ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ আভান্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই 
নতুন যুগের বান্তবত। ও সমস্যাকে মুঠোর মধ্যে এনেছে । এ বড় সামান্য ব্যাপার 
“নয়, কারণ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বা মতামত-গঠক, ধারা কালের প্রয়োজন উপলদ্ধি 
করতে পারেন তা” থাকা এক ব্যাপার, আর সমগ্র সমাজ মিলে তাদের 
অতীতের পুর্নবিবেচনা, তার বর্তমান শক্তি ও ছুর্বলতার বিশ্লেষণ করা এবং 
তাকে যথোপযুক্ত মনগ্তাত্বিক মনোভঙ্গীতে খাপ খাইয়ে নিয়ে ভবিযুতের 
প্রত্যাশিত দাবীর মোকাবিল! করার জন্য গ্রস্থত হওয়া আর এক ব্যাপার | 
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অপেক্ষাকুত একটি স্বাধীন সমাজে, যেখানে নান! মত, পছন্দ এবং এমনকি 

সকার উপযুক্ত ভাবে ব্ক্ত হতে পারে এবং হচ্ছে, সেখানে কোন জিনিস 
জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হবে তা" স্থির করা বা তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা 
অত্যন্ত কঠিন। ১৯৬০ খ্রীষ্টান্ধের ৮ই নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচন যে-কালে 
অনুষ্ঠিত হল তখন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সঙ্বন্ধে ধারণা অত্যান্ত স্থম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
তাই এই ধারণার বাশ্মব রূপায়নটাই ছিল সে-দিনকার রাজনীতির সমস্যা । 
জনসাধারণকে, ছু'জন প্রতিদন্দী প্রার্থীর মধ্যে একজনকে প্রেসিডেন্ট পদে নিধাচন 
করতে হল। উভয় প্রার্থীই জনসাধারণের কাছে তাদের স্ব-স্ব কর্মস্থচী পেশ 
করলেন--ষা তাদের মতে আমেরিকান সমাজকে তার স্বীুত লক্ষ্যে নিয়ে 
যাওয়ার পক্ষে প্রকৃষ্ট হবে। 

জন এফ, কেনেডী বিজয় লাভ করলেন সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে । 
কিন্তু ভার দ্বারা আমেরিকান সমাজে নীতিগত ক্ষেত্রে কোন অন্তন্নিহিত বিভেদ 
সচিত হল না। রাজপথে কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হল না, নয়া শাসনের 
অভ্যাদয়ে সংসদীষ পঙ্গৃতা দেখা দিল না। নির্বাচনী অভিযানের দলগত 
আবেদন ষে মুহূর্তে ইতিহাসের বিষয়বন্ত হয়ে পড়ল সেই মুহূর্তে ই জাতি 
একট] সুশঙ্খল ক্ষমতা-হস্তান্তরকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তাদের ভবিষাতের 
সমস্া ও স্থযোগের সম্মুখীন হ'তে আগ্রহশীল হয়ে উঠল। কারণ, অত্যন্ত কর্মকুঠ 
নাগরিকও এই কথা মর্মে অনুভব করল যে, ১৯৬*-এর দশকে একটা বিশেষ 
ধরণের উদ্ভাবনী, সহনশীলতা এবং সংবেদনশীলতার দরকার নতুন যুগের 
প্রয়োজন এবং নতুন চালেঞ্চের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য । যুদ্ধোত্তরকালের 
অবসান ঘটেছে । এখন এক নতুন সীমানার মুখোমুখি হয়ে দীড়াবার যুক্তিগাহা 
কাল সম্পস্থিত। 

রাজনৈতিক দিক থেকে যে সমাজ স্বদৃঢ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজের 
অর্থনীতির অল্প-বিস্তর নিরমিত চক্রগত ওঠানামা একট] বিশেষত্বের চিহ্ন। 
আমেরিকার আথনীতিক ইতিহাসের অগ্রগতির ধার এই দিক থেকে অনুসরণ 
কৰা সম্ভবপর । বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের অবসানের পর, বর্তমানে যুক্তরাষ্্ট বলতে 
যা বোঝায় সেই শিল্প এবং বাণিজাভিত্তিক অর্থনীতি যখন থেকে শুরু হয়েছে 
তখন থেকেই এই ওঠানামার ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । কখন5 তথাকথিত 
রক্ষণশীল কিংবা উদ্দারনীতিকদের শাসন, কখনও অবাধ ব্যবসা নীতির 
উপর গুরুত্ব আরোপ, আবার কোন যুগে অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণমূলক বাঁধা 
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নিষেধাদির আরোপ, কখনও অর্থনীতির ভ্রন্ত সম্প্রপারণ, আবার কখনও তার 
সংকোচন ও পুনবিন্যাস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ওঠানামা অবিরাম চলেছে। 
এই সব ওঠানাম। আমেরিকান সমাজের বিশেষ স্থরিধাজনক এক "অসম্পূর্ণতা*্র 
ফলে সম্ভব হয়েছে। এই' অসম্পূর্ণতা আমেরিকার সমীজে মতের বিভিন্নতাকে 
একটা স্থবফোগে পরিণত করেছে এবং তীর ফলে ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের এবং 
বাসনার ভিত্তি থেকে একট! জাতীয় লক্ষ্য গড়ে উঠেছে । এই ব্যবস্থা ধতখানি 
সাফল্য অর্জন করেছে, ততথানি করা যে এর পক্ষে সম্তব হয়েছে সেই 
ঘটনাটাই আমেরিকার জনসাধারণের স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতার এক উজ্জল 
নজীরবিশেষ | 

কিন্ত এক অসম্পূর্ণ সমাজ থেকে উৎপন্ন (কোন সমাজই বা সম্পূর্ণ?) 
আমেরিকান অর্থনীতির নিজম্ব একপ্রস্থ সমস্তা বর্তমান, যার সমাধান কর। 
প্রয়োজন । ষাটের দশক যতই এগিয়ে যাবে ততই সেদিকে নজর দিতে 
হবে। এই সমস্তা হল অতিরিক্ত মাত্রায় সনুরূত অর্থনীতির সমস্তা) এই 
সমন্যা জীবনের উৎকর্ষকে সমৃদ্ধ করার সমস্তা, তার প্রয়োজন মেটানোর 
নয়; এই সমস্তা আপেক্ষিক প্রাচুখের সমস্তা, অপ্রতুল পণ্যোৎপাদনের 
সমস্যা নয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর এক দশকের ৪ বেশী কাল ধরে আমেরিকার 
জনসাধারণ বিশ্বব্যাপী সংঘর্মের ফলে জীবনযাত্রার মানের যে অবনতি 
ঘটেছিল তার পুনকুন্ননে ব্যস্ত ছিল। ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার একট] উদ্দাম 
আগ্রহজনিত যে গতিবেগ গড়ে উঠেছে, অর্থনীতিকে ভা" একটা নতুন 
শিখরে উঠিয়ে নিয়ে গেছে । ১৯৫৯ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যে আমেরিকান পরিবার- 
সমূহের $ অংশ মোটর গাড়ীর মালিক হয়েছেন। টেলিভিসন সেট 
এবং কাপড়-ধোলাই যন্ত্র শতকরা ৯* জনের বাড়ীতে পাওয়া ঘায়। 
প্রকৃতপক্ষে, সকল পরিবারের রেডিও আছে, আর রেফ্রিজারেটার একট! নিত 
বাবহাধ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। 

স্পষ্টভঃই, দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের এই জাতীয় বিশাল তালিকা একথা 
নির্দেশ করবে যে, আমেরিকার জনগণের একটা বিরাট অংশের শারীরিক 
সখ-ম্ৃব্ধার ব্যবস্থা প্রচুর। ১৯৭০-এর আর্থনীতিক অবস্থার পরিসংখ্যানগত 
প্রত্যাশা যে হতাশাব্যপ্তক তাও নয়। এক দশকের মধ্যে জনসংখ্যার 
আন্ুমানিক শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধি সত্তেও, ৭৯০শ? কোটি ডলার সামগ্রিক 
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জাতীয় উৎপাদন সম্ভাব্য বলেই মনে হয়। এর খ্বার মাথাপিছু প্রাপ্তব্য 
ভ্রধ্যা্দির এবং সেবামূলক কার্ধাদির শতকর। ৩৬ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত। 
আমেরিকান অর্থনীতির "সমস্তা্র কথা! যদি উল্লেখ করা যায়, তাহলে সে-কথা 
অত্যন্ত বিবেচন। ও ওজন করে ব্যবহার করতে হবে । 

ইদানীং আমেরিকান জনগণ যে আর্থনীতিক মান অর্জনের জন্য চেষ্টিত 
হয়েছে তা" নিঃসন্দেহে অনেক উচ্চ। যুদ্ধোত্তরকালের অবসানে অত্যন্ত 
নাটকীয় ভাবে বিশ্বজগতের বাজারে প্রতিযোগী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা 
পরিবন্তিত হয়েছে। ফলে, আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
সুক্ষ কিন্তু গভীরতর প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে আমেরিকানর! 
ভবিষ্যতের জন্য যে ধরনের সমাজ গড়ে তুলতে চায় তার পথে অন্তরায় 
'ঘটেছে। 

আমেরিকান জনগণ যে মান সবচেয়ে প্রবল ভাবে কামনা করে তা হল 
আয়ের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে নিরাপত্তা । আর্থনীতিক দিক থেকে অবনমিত 
অঞ্চলসমূহে, কিংবা যে-সব বিশাল উৎপাদন-কেন্ত্র উদ্দাম যুদ্ধোত্তর বৃদ্ধির 
হবার রক্ষা করতে অসমর্থ তাদের ক্ষেত্রে, উচ্চ হারের বেকারী বেসামরিক 
শ্রমিকবাহিনীর শতকরা ৫ ভাগকেই কর্মহীন অবস্থায় রেখেছে । একট" 
বিশাল সংখ্যাগুরু বেতনভোগীদের বেতনের হার অপেক্ষাকৃত উচ্চ হয়ে যাওয়া 
সত্বেও যাম্ত্রিক কলাকৌশলগত পরিবর্তনের ফলে জ্রুতগতিতে ২,৭০০১০০০ মজুর 
মোটামুটি ভাবে তাদের নিয়োগযোগ্যতা হারিয়েছে । এই সব সমস্যার সঙ্গে 
বাণিজ্যিক চক্রে মাঝে মাঝে মন্দার আবির্াবে যে-সব সমন্া দেখা দেয় 
সেগুলি যুক্ত হয়েছে। বয়স্ক লোকদের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যয়ভার 
বহন কর! কঠিন হয়ে উঠেছে; বৃহৎ ব্যবসা এবং শ্রমিক-সংস্থার মধ্যে আলাপ- 
আলোচনার পর যে-সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সাধ।রণ মাঞুষের ওপর তার চাপ 
পড়ে; মুদ্রান্ফীতির ফলে ধীরে অথচ অবিচল ভাবে অর্থক্ষতি সাধিত হয় এবং 
আগামী কয়েক দশকের মধ্যে অতভ্যাবশ্কীয় কাজকসযূহে যে-সব তরুণকে 
নিয়োগ করা হবে তাদের ুষ্ঠ প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি সমস্তাও আমেরিকায় 
বর্তমান । ৃ 

এই সব এবং এমনই আরে! অনেক সমস্ত, আমেবিকান জনগণ তাদের 
সমাজের সামনে যে নতুন সীমানা জেগে উঠেছে তার পুনহিবেচনা সুত্রে 
যা চিন্তা করছে তার মৌলবস্ত। এই সব সমস্থা যদি তাদের নিজেদের 


২০৮ 


রচন! হয়, তাহলে অধিকাংশ আমেরিকানই এই সব সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে 
উপযুক্ত মূল্য দিয়ে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্থত। হয়ত, যুদ্ধোত্তরকালের সবচেয়ে 
বৈশিষ্ট্পূর্ণ পরিণতি হল এই যে, একটা সমবেত চিস্তার উদ্ভব ঘটেছে, যে 
ক্রেতা, বেসরকারি ব্যবসায়ী ও সরকারের ঘধ্যে অশীদ্দারত্ব 'অপরিহীধ 
প্রত্যেকেরই নিজন্ব বিশেষ শক্তি ও সদ্‌গুণ বর্তমান, যা অপর ছু" পক্ষের 
পরিপুরক হিসাবে সাধারণ অর্থনী তিতে প্রত্যেকের যেটুকু দেয় তা" দান করেছে। 
নতুন সীমানায় প্রবেশ কবা একট দুঃসাহসিক অভিযাত্রা যাতে প্রতিটি 
আমেরিকান ভার নিজস্ব যোগাতানুসারে অণশ গ্রহণ করবে। যে পৃথিবীতে, 
আশ! করা যায়, ধীর ভাবে জড়জাগত্তিক অগ্রগতি সকল মাহ্ৃষের জন্যই 
ঘটবে, হয়ত এঁতিহাসিকর বলবেন, সেই পুথিবীতে আমেরিকান জনগণের 
বিশেষ দান হল ব্যক্তিগত বিশেষাধিকারের প্রতিযোগিতার মূল্য প্রদর্শন । 
চিরন্তন সীমানা সঙ্গে মোকাবিলা কবার--অনেকে যাকে বলেছেন 
আমেরিকান পদ্ধতি-_এই হচ্ছে ভাব অতীত, বর্তমান এবং ভবিষাখ। 


॥ শেক ॥ 


